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এ 





বিজ্ঞাপন । , 


- সর্ব সাধারণ জনগণ মাত্রেই স্বগাঁয় কবি কালিদাসের নাম গুনিয়াছেন, 
কারণ কি সভ্য, কি অসভ্য,দকল জাতির নিকটেই বোধ হয় কালিদাঁদের 
নাম অবিদিত নাই। তিনি দিখিজয়ী বীর অথবা ধনাঢ্য সম্রাট ছিলেন না, 
কিন্তু তিনি যে অলৌকিক কবিত্ব শক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
. ছিলেন ও স্ব গ্রণীত কাব্য ও দৃশ্ঠ কাব্য সমূহে যে অদ্ভূত কবিত্ব শক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন, সেই কবিত্ব শক্তির জন্যই তাহার নাম চিরন্মরণীয় হইয়া! ভতলে 

বিদ্যমান আছে। যত দিন এই ভূতলে সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর থাকিবে, 
তত দ্রিন তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া সজীব থাকিবে। এবং কালিদাসের 
কবিত্ব শক্তির মহিম! শ্রবণ করিতে অনেকেই উৎসুক আছেনু, এজন্ঠ কবি 

'শালিদাষ প্রভৃতি নব্রদ্রের জীবনী সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ দায় খর মগ্র 

'ল যথারীতি অন্ুারে প্রনয়ণ পূর্বক প্রচার করিলাম এক্ষণে সহদয় 

স্বাগণ দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এই বহুযত্ত প্রস্তুত আদরের ধন 
"বে গ্রহণ করিলে যাবতীয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়] চরিতার্থ হইব। 

আরও প্রকাশ থাঁকে যে, এদেশীয় মুদ্রাঙ্কিত কৌন কোন পুস্তকে কবি 
কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধে রাজগুরু শারদাননের কন্তা বিদ্যোভ্তমা নাকী 
: পাত্রীর সহিত বিবাহ হওয়া লিখিত আছে কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশ 
জন্য নান দিগদেশ হইতে অর্থাৎ বোস্বাই প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল গ্রন্থ 
আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে; উজ্জয়িনী 
 নগরীস্থ ধ্বান্ধা নামক প্রসিদ্ধ প্রবল প্রতাপান্িত রাজার কণ্ঠা সত্যবতী নায়ী 
. বাজবালা কিদ্যাবিষয়ে বিশেষ নিপুণতা হেতু স্বীয় অন্ধরূপ পতি প্রাপ্ত্যাভিলাঁষে 
'. বিচার প্রার্থী হইলে পরে মহাকবি কালিদাসের সহিত বিবাহ হয় তদবির 

বিংখ্রিত রূপে পুস্তকেই পাইবেন তুর্লেখ এক্ষণে অনাবস্তক। 

| তাচু১৫ শ্রাবণ ১২৯৪। 


£,গিরীশচন্দ্র র্পা 
৬৫ নং মাঁনিকতলাঁ্ীট. 
কলিকাত]। 


কৰি টানি (দা াপনযন 


জীবন না 


কাজিদান, কবি, “বড় বেছুদ। পণ্ডিত । 
আপাদ মস্তকগুণ রতনে মণ্ডিত। 
শুভক্ষণে তারে মাতা ধরিল উরে, 
নাহি দেখি লম তার ভুবন ভিতরে। 
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি 
রর্ঠের তুলনা নাই যেন রতিপতি। 
রূনিকের চূড়ামনি নর্ধ গুণাকর, 
শ্লিশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর | 
/সথবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়, 

/ যেই যে কামন৷ করে নেই তাহ।পায়। 
এ বিষয়ে কেহ নাহি তাহার সমান, 
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান। 

« তাহার গুণের কিছু করিব বর্ণন 

অবহিত চিত্তে নবে করহ শ্রবণ । 





কালিদাস উপন্যাস । 


ললিতা ৩ 


ব্গীয় কবি কালিদ্লানের ভূমিষ্ঠ হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্যন্ত রবাস্ত 
নকল লিখিবার আশ্শ্যক না থাকায় লেখনী নিরৃত্ব হইলেন, তবে 
নিতান্ত পক্ষে কিঞ্চিৎ না লিখিয়। ক্ষম্ত থাকা যায়না, কালিদানের 
পিতার উপাধি ন্যায়বাগীণ এবং অনেক গুলিন ষজমান, যাজন 
কার্ধেয নর্ধদা ন্যায় বাগীশ ব্যস্থ থাকেন বটে, কিন্ত ব্রাহ্ম নীর 
সন্তান হওয়ার কারণ ন্যায়বারীণ বিশেষ কুষঠ্িত, কেন না 
ব্রান্মণী নন্তানের নিমিত্ত ধুনা পোড়াইতে বা দেবতা স্থানে মাথা 
খুড়িতে বাকী করেন নাই । বিশেষ যজমানের বাটীতে কোন 
পুজাদি হইলে ন্যায়বাগীশের ব্রাক্ষণী অগ্রে যাইয়া ধুনাপোড়াইতে ৃ 
বলেন । তখন য্জমানেরা পুরোহিত ঠাকুরাণীর ধুনা পোড়াইবার 
কার্ধ্য মাপা করিয়। দিয়! কৃতাঞ্তলি পূর্ধক গলদশ্র নয়নে নঅ 
বচনে আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলে ন্যায়বাগীশ ঠাণ্ডা 
হইয়া পুজা ইত্যাদি করিতে থাকেন, কারণ ত্রাহ্মণীটি দ্বিতীয় পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে কত বড় আদরের ধন তাহ! ধাহার হইয়াছে 
তিনিই বিশেষ জানেন, তন্বধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে যথা ;_- 
(রদ্ধম্য তরুণী ভাষ্য। প্রাণেভ্যোপি গরীয়নী )। ১। 

পাঠকবর্গের অবগতি জন্য যাহা আবশ্যক তছুল্লেখ করাই 
কর্তব্য, ফলতঃ পঞ্চম বর্ষের পর হইতে দ্বিষোড়শ বর্ষের অতি- 
একাল পর্যন্ত যে কিছু মজাদার কথাবার্তা আছে তাহাতেই 
'হকগুণর আগ্রহ নিনবত্তি হইবে, বম্প্রতি অনেক আত্মীয় স্বজ- 
নের অনুরোধ পরতন্ত্র হইর। এই মহাকাব্য খানি প্রণয়ন করিতে 
অদা ৰৃতি হইণাম, *জনআ্রতি দ্বারা শুনিতে পাই যে এই মহা- 
কাঙা খানি আনেকের পটুনদ ঠই ছিনিন হইবে কেননা রগ 


৪ কালিদাস উগন্তাস। 


মহাত্সা কধি কালিদান, কত বড় প্রাচীন সুপপ্ডিত ছিলেন তাহ! 
তাহার গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে স্বস্ব গ্রতিভাবলে অনায়াসে 
উপলব্ধি করিতে পারেন । 

যাহাহউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, ও অচিস্তনীয় পাণ্ডিতা প্রকাশ 
দর্শনে অনির্বচনীয় প্রীতি রসে অভিষিক্ত হইয়া উপযুক্ত মহাকাব্য 
পিখিতে কায়মনোবাক্যে যত্ত্ু সহকারে ক্রটি করিব না। তবে 
ভাল 'লেখক বলিয়া যেআজ কাল কার বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ 
কথা বড় সুকঠিন, যেহেতু কতিপয় উচ্চ দয়ের লেখক চুড়ামণি 
মহাশয়েরা৷ অনন্তষ্ট হইলে উপায় বিহিন কাঁরণ সাহিত্য রঙ্গ 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লেখক সকল নানা রকম রঙ্গ রস 
নিঃহত পূর্বক আপন আপন সুখ্যাতি লাভে যত্ববান আছেন 
এমত স্থলে,আমার এই মহাকাব্য খানি গোময় কুণ্ডে কমলোৎ- 
পত্তির ম্যায় কোন মতে মন্তব সিদ্ধ নহে। 

তবে স্বর্গীয় কবি কালিদানের জীবনীবশ্বন্ধে অনেক সংগ্রহ 
থাকায় সুতরাং বৃত্তান্ত নকলব্যক্ত করিয়৷ গ্রাহকবর্গকে তৃপ্তি 
মানসে স্বর্গীয় কালিদাসের জীবন রত্বান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, 
কলি রাজ্যের প্রথম অবস্থাতে পরম পবিত্র উজ্জয়িনী নগরের 
নিকটবর্ভী পৌগু, নামক গ্রামে নদাশিব ন্যায়বাযীশ নামে এক 
অতি গ্রনিদ্ধ স্থপগ্ডিতের পুন্র স্বর্গীয় কালিদান পাঁচ বতন.বর 
সময় এক দিবন পিতার হাত হইতে “দা” নামক অগ্র খানি 
কাড়িয়া লইয়। ইচ্ছা মতন কার্যে বৃতি হইলে অর্থাৎ পিতার 
অভিরিক্ত বয়সের এক পুক্র কালিদান, কালিদাস ইচ্ছা পুর্ঘক 
যাহা করেন তাহাতে পিতার ছিরুক্তি নাই কালিদান “দ"* লইগনা 
পরলাপিত এক বীব কাটিয়া মৎদ্য ধরিবার জন্য ন্যায়বয়ীশ 
পিতার নিকট আবদার করিয়া সুতা ব্রদির পয়না লইয়। 
দিপি তত পুর্ধক নিত্য প্রার্তে ও|ঁসহারস্তে মত্ম্য ধরিয়া 


কালিদাস উপন্যাস । ও ৫ 


মায়ের নিকট আনিয়া দেন কিন্তু মাতা বলেন যে দেশের 
ব্যভিচার ধর্ম অতএব তুমি মৎস্য ধরিওনা আর পিতা পড়াই- 
বার জন্য অন্েষ্টী অনুরোধ করেন তাহাতে দিরুক্তি না 

. করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়। জান, কালিদাসের যে নগরে বান 
দিঘি পুক্ষরিণী প্রচুর 'আছে, মতব্য ধরিবার কোন চিন্তা নাই, 
কিছু দিন পরে ন্যায়বাগীশ মহাশয় স্ত্রী ও কালিদান পুক্রকে 
রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে কালিদাসের ম। প্রাতঃকাল 
হইতে দন্ধ্যার পর নিদ্রার পুর্ব সময় পর্য্যন্ত কালি দাসকে 
উপদেশ দিতেন, যে কর্তা এই নগরের প্রধান প্রসিদ্ধ নুপণ্ডিত 
ছিলেন অতএব “বাবা কালী” তুমি কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা 
কর আর আহ্ারাদির আয়োজন কর তাহা হইলে গ্ কালে 
আমাদের দুঃখ বিমোচন হইয়া আমরা সুখী হইব), ইহা জ্সবণে 
কালিদান লেখাপড়া করিতে তত যত্রবান ন। হইয়া প্রাতঃকালে 
মার নিকট হইতে কুঠার ও দ। প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া প্রথমে কাষ্ঠ ও 
ড্র প্রভৃতি আহারাদির পরিচ্য্যায় থাকিয়৷ মধ্যাহ্ন কার্ধ্য 
সমাপনান্তে নিত্য মৎস্য ধরিতে যান। মাকিকরেন সন্তান 
অবাধ্য কিছুতেই কথ! শুনে না, এই প্রকারে প্রায় উনযোড়শ 
বদর অতীত হয় এমৎ নময় উপবীত করাইবার জন্য কালি- 
দানের মা নিতান্ত ব্যস্থ হইয়া যজ্জমান কম্পতরু রাজার নিকট 
হইতে যথাযোগ্য ব্যয় আনিয়। উপযুক্ত ব্যয় দ্বারা কালিদণাসের 
উপনয়ন কাধ্য সম্পন্ন করাইলেন। কালিদাস উপবীত হইয়। 
দস্তের সহিত নিত্য অভ্যস্ত ক্রিয়! নকল নংক্ষেপে সমাপন করিয়? 
প্রতিকানীদিগের বাগীতে বেড়ান আরম্ভ করিলেন, তাহাতে 
প্রর্তিবেশীর। সম্পদ বা বিপদ সময়ে পতিত হইলে সর্বদা বিশেষ 
উপরুত হইতেন, &কন না কালিদান শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা 
আত্মীয় ম্বক্রনের উপকার কাতে পরাগুখ ইইতেন নাঁ। 


৬ কালিদাস উপন্তাস। 


তবে এক দ্িবন কালিদার বড় ব্যাজার ইইয়াছিলেন নিজ 
গ্রামস্থিত এক ভদ্র লোকের বাগীতে কোন এক ব্যক্তি পীড়িত 
হইলে কালিদান এ উক্ত শীড়িত ব্যক্তিকে দেস্থিতে যান এবং এ 
পীড়িতের আত্মীয়ের! কালিদানকে বলেন যে আপনি অপরা- 
জিতার স্তব প্রাভৃতি শ্রবণ করান, কালিদান তাহা কোন রকমেই 
স্বীকার করিতে পারেন না যেহেতু কখ প্রভৃতি কালিদাবের পক্ষে 
তখন অখাদ্য বিশেষ এই জন্য তাহ। স্বীকার না করিয়া অন্যান্য 
পরিচর্ধায় কালাতিপাঁত করিতে থাকেন, এমন সময়ে এ রোগীটির 
সত হইলে বে স্থানে তখন গৃহস্থ আর ন্যায়বাগীশের পুত্র ভিন্ন 
আর কেহই উপস্থিতছিলেন ন। সুতরাং স্বুত দেহিকে ধরিয়1 উপর 
হইতে নামাইবার সময় ন্যায়বা গীশের পুক্র পশ্চাৎ দিকে গ্নৃত করায় 
নি'ডিতে নামবার নগয় মৃতদেহির উদরে যত কিছু পুজিপাজা 
ছিল তাহা অকলি কালিদানের শরীরে ব্যপিয়। পড়িল তখন 
কি করেন কোন উপায় না পাইয়া সহজেই তীরে গমন 
করিয়া স্ৃতদেহিকে দাহাদি করণান্তর স্সানাঁদি করিয়? প্রতিজ্ঞা- 
করিলেন যে আর কেহ স্তব শুনাইবার জন্য ভাকিলে আমি কখনই 
যাইব ন।। দাক্ষিণাত্ম মহারাস্ত্রীয় ভূত গোত্র ক্জ ন্যায়বাশীশ ব্রাহ্ম 
ণের পুক্র কালিদান, কোনক্রমেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন 
না, কিন্ত আর এক দিবন এ নগরবাধী কোন এক বজমা.ন্র 
কশ্য। ভদ্র মহিলা চারুহানিশী বিধবা রমনী গলদশ্রু -১।5নে 
ও শোকাকুল বচনে গুণসণি কালিদানের নিকট আনিয়া কহি-. 
লেন যেআমার মধ্যম দাদার জ্বর হইয়াছে অতএব আপনি 
শব শুনাইবার জন্য আমাদিগের বালিতে যাইবেন, তদুতরে 
ন্যায়বাগীশের পুক্র বলিলেন যে আমি যাইব কিন্তু পশ্চাৎ দিকে 
ধরিতে পারিব না । এই প্রকারে কিছু দ্রিন।অতিবাহিত হইলে 


হানি এরা পে তি 
কালদানের মাত। নিতান্ত দু ডি সুখিও নন কারণ 
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এক লননম্ভান বস্তানের মুখ কমল দর্শন করিলে মায়াতে মুগ্ধ 
হইয়! পদারর্জদা উপদেশ ছলে ন্যায়বাশীশের পুজ্রকে লেখা- 
পড়া 'বিষয়ক উপদেশ দিতে ক্ষম্ত থাকিহুতন না। যথা 


০ 
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মায়া পাপ নয় বাপু, জানিবেক নবে, 
মায় পাপ হলে দয়া, কি করি হইবে । 
মায়! না থাকিলে লোকে থাকিত বা! কোথা, 
মায়া পাপ লোকের এই আশ্চর্য্য কথা । 
মায়া না থাকিলে কি নংপার থাকিত, . 
বালক বালিক। সবে কোথায় যাইত । 
তাহলে তাহাদিগে দিতকে খাইতে, 
হইত তাহাদিগের জীবনে মরিতে । 
খাইতে ন। পেলে কেহ ঝাচিয়৷ থাকে না, 
আহার ভিন্ন জীব কখন কাচে না? 
মায়! দ্বার! ধন্দমন এই ঘংসারে বিদিত, 
ধন্ম রক্ষা মানবের অতীব উচিত৷ 
গৃথিবীর সৃষ্টি রব মায়াতেই আছে, 
মায়াকে যে পাপ বলে কেবল মাত্র মিছে। 
মায়াতেই দয়। হয় বাপুহে জানিবে, 
দয়।.ভিন্ন শ্রদ্ধা নাহি, হয় না কাহাকে। 
এদয়া শ্রদ্ধা হইবে মায়াতে উৎপভি, 
মায়াই জানিবে তুমি জগতের গতি | 
বৃক্ষের শিকড়ে যেমন ডাল বাচি যায়, 
সেইরূপ মায়াঝে এই' সংসার রাখয় । 
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আর এক দেখ বাপু এই মাত্র আছে, 
গায়া না থাকিলে পরে, এ সংসার মিছে । 
এই দেখ গর্ভজাত পুজ্র কন্যা হয় ॥. 

কোথা থাকি আসে তারা তাদের কে দেয় । 
অনাথা হয়ে যখন ভূমিতলে পড়ে, 

কে তাদের রক্ষা করে সুত্তিকার ঘরে । 
প্রস্থুতি তাহার পানে যদি নাহি চায়, 
তবে সে বালক বল কিলে রক্ষা পায় । 
মায়া যদি পাপ হল, ধশ্ম কোথা থাকে, 
শিশু হত্য। হয় যদি ধশ্ম বলে কাকে । 
রালক বালিক। পালন ধর্ম ইহ। হয়, 
মায়াকে পাপ বলি নেকা লোকে কয় । 
গর্ডজাত পুব্দ্র কন্যা যার নাহি হয়, 

স্ষ্টি হলে সৃষ্টি তাকে বল। নাহি যায় । 
সন্তান না হলে দেখ সংসার না থাকে, 
সংসারি বলিয়া লোকে বলে ন। তাহাকে । 
সন্তান না হইলে লোকে বন্ধ্যা নারি বলে, 
সংসার শ্মনান প্রায় সম্ভান না থাকিলে । 
পম্ভানের জন্য লোকে কত দেশে যায়, 
শিকড় বাকড় কত শিলে বাটি খায় । 
তাহাতেই ভাগ্যক্রমে যদি নম্ভান হয়, 

কত কষ্ট সহ্য করি মানুষ কর যায় । 

এ ঘোর সংসার ময় মায়াতেই আছে, * 
পুণ্যবতি মায়াতেই সংসার রাখিছে ! 
পলিণ্যের নংলার দেখি দিনে দিনে "বাড়ে, 
পুণ্যবতি মায় তাই বলি ঠ উহারে । 
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ভাহারি কৃপায় অর্থ, উপাজ্জন করে, 
মানব সকল সুখে, থাকে এ নৎনালে ॥ 


| ঈ* | 
খাহার ষেমন আর্থ উন্মিত হয়, 
অহঙ্কার করি থাক উচিত নয় । 
আর্থে অহঙ্কার লবে অনর্থ জানিবে, 
চিরদিন অর্থকিছু কারু লাহি রবে । 
ক্লুপণ হইলে যদি কিছু দিন থাকতে, 
অহঙ্কার করিলে ক্ষিছুই নাহি বে । 
অহঙ্কাঁতে কিবা কার্য কিবা কল হয়ঃ 
অর্থ থাকিলে যে অহঙ্কার কর। নয় 
সপলিমিত্ত ভাবে তাকে চলিতে যে হয়, 
অর্থ হইলে হেশী খরচ কলা নয় । 
নায় ভাবে কাব্য কলা সবার উচিত্ত | 
শরিবদিগে দয়। করিলে যখোচিত্ত । 
আর্থ হইলে কেহ পুশ্ম এই করিতে, 
ভুর্পোৎলনবের মেষ বাড়াই দিবে ॥ 
স্রীবর্ূপ করিলে আর €বশী অর্থ পাব, 
জন্বতৎ্নরখন্তে মাশ্ো। মেষ বাড়াইব। 
হেশ্দট অর্থ পাইলে পুজ। অচ্চা দিবি, 
ডাকলে স্খ্যারত্তি বই নিন্দা না করিবে । 
ঈশ্বরের প্রি হও আনন্দে ভাঁলিে, 
নতুন। আনেক ক্টে ভুগিতে হইবে ॥ 
২. 
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আর্থ হীন মনুষ্যকে তুচ্ছ না করিবে, 
চিরদিন কখন সমান নাহি যাবে। 
আবশ্য মরিতে হপ্ব, হবে তেজ হীন, 
শনুষা বাচিয়া নাহি থাকে ভিন এ 
্ষণভঙ্গর দেহেতে কখন, কি হয়, 
ভাচ্ছলা কাহাকেঞ্ড করিতে নাহি হয়। 
হনুষ্য কোথায় বায় দেখ দেখি ভেবে, 
অমন বৈভব সব পড়িয়া থাকিনে । 
সে অথের অহন্গার মিথা। মাত্র প্রায়, 
অর্থ না থাকিলে পরে তুচ্ছ করা নয় । 


খু 


রণ শীন ব্যক্তি সব, মাহাকে দেখিবে, 
দির্টকথ। বলি অগ্রে তাহাকে তুষিবে । 
শাপানল বল যখন হয় হৃদয়েন্তে, 
কার্গাল পাকিলে তখন হয় সম্ভাষিত 
নতুবা দে এই পাপ মনেতে করিবে, 
আমাকে দখিরা তুচ্ছ হইয়া থাকিবে । 
গরিব দেখিয়। তুচ্ছ হয়েছে উহার, 
তচ্ছল/ ববিয়। বুন্মি হইর।ছে ভর । 
ভাবিয়া দেখ তাহার কত কণ্ট হয়, 
গর্লিবের মনেতে কই দেওয়া নয়, 
লোকের কই মদ লোক হইতে হয় । 
অপন্মের বাকি কিছু তার নাহি রয়, 
কদাচ কাহাকে মন কষ্ট নাহি দিবে । 
হখের প্রিয় বাক্যেতে সন্ত ব রি 
ভাল মন্দ কথাটি মুখ হইতে হয়। 
মন্দ কথা বলা কাহানে উর্চিত য়, 


€ 
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মি কথা কাহাকেও কিনিতে হয় না । 

বাপু হে ইহা কি তুমি বুঝেও বুঝ না। 

মুখের প্রিয় বাক্যেতে লোকন্তুই হয়, 

কটু বাক্যে লোককে কষ্ট দেওয়া নয় । 

না ঝুবিয়া £কহ বদি কট, কথা কর, 

বিবিধ গরকারে তাকে বুবাইতে হয় । ূ 
যদি বল মায়া কতৃক নদন্ত অনুভূত হয় না। কেনন! তখন 

বুদ্ধাৎপাদক মনের অভাব হেতু সদ্স্ত বিষয়ক বুছি হইতে পারে 
না, ইহাতে বলা কর্ভব্য যে সন্ত প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধ উৎ- 
পত্তির আবশ্যকতা নাই, যেহেতু নেই পরর্রন্ম সয়ং সর্ধত্র গকাশ 
থাকিয়া তৎকালে তিনি বুদ্ধি নিরপেক্ষ হই] স্বয়ং প্রতিভাত 
থাকেন। আর তৎকালে যে'মনের বৃত্তির অতীব হয় তাহা 
বিনি জানেন অর্থাৎ তৎকালে বিন তাৎ্কালিক নিম্মনক্ষতার 
স্বাক্ষীর্ূপে প্রতিষ্টিত থাকেন, তিনিই সৎ এবং তাহাকে বোধ- 
গম্য করা মনুষ্য মাত্রেরই সুনাধ্য। কারণ তিনি বখন তাত" 
কালিক তুষ্ীন্তাবের সাক্ষীরূপে সমনুভূ্ত হন তখন আর তাহার 
অভাব বলা যায় না,” বরং তৎকালে তাহার ন্ডাবই সুনিদ্ধ হয়। 
অতএব মনের বিজ্ম্তণ অর্থাৎ সংকল্প বিকল্পাদি ব্ষিয়ে নকল 
পরিত্যক্ত বা লয় প্রাপ্ত হইলে তুগ্রীগাবাবস্থায় দ্রষ্র অর্থাৎ তছ্ুপ- 
স্থিত চৈতন্য যেমন নিরাকুল হন, কেবল মাত্র পাক্ষীরূপে বিরা- 
জিত থাকেন তত্রপ মায়ার বিজুম্ভণ অর্থাৎ মায়ার কার্যভূত 
জগতের উৎপত্তি স্বরূপ নন্বস্ত ও নিরাকুল থাকেন । এবং জগতের 
নিশি কারণ স্বরূপ সেই বদ্বস্তর শক্তি বিশেষেন নাম, সায়া । 
নেই মায়া শক্তিটী তাহা হইতে গুখক কি অপৃথক তাহা তন্ন তন্ন 
করিয়া বিচার কলে ও নির্ণয় কর। যায় না। সুতুরাৎ মাধার 
কোন স্বতন্ত্র সত্তা ধ্রং অমি শক্তির ন্যায় ভাগ অঞ্-. 


কাঁপিদাঁন উগন্ান। 


১২ 
সান গগ্য কার্্যাবস্থা না আনিলে কাহার কিং স্বরূপ বা কারণ 
আছে তাহা জানা যায় না। দগ্জাদি কার্ধ্য দেখিয়া অগ্নির 
দ[হিকা' শক্তি আছে বলিয়া অনুমিত হয়, তদ্রপ জগতের কার্ধ 
দেখিয়৷ ও দেই এক অদ্ধিত্ীয় পরমাত্মবার হরি শক্তি আছে ইহ! 
অনুমান করা যায়। ॥ ৃ 
পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার ম্বরূপ মধ্যে ও নিবিষ্ট করা যায় 
না। কারণ দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নির স্বরূপ বলিয়া বল! 
যায়না, নেই প্রকার মায়! শক্তিকেও পরমাত্বা বলিয়া বিবেচন। 
কর! যায় না, আর মায়া শক্তি যদি তাহা হইতে গৃথক বা ব্বতন্ 
হয় তবে তাহার স্বরূপ কি? 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ অর্জ,নকে উপদেশ দিয়াছেন ষে আমি 
আমারু মায়ারূপ শরীরের দ্বার এই মস্ত জগৎ আক্রমণ করিয়! 
থাকি সুতরাং শরীর ছাড়! আমার শুদ্ধাংশ আছে । 
নীল পাঁত প্রভৃতি বর্ণ যেমন ভিত্তির আশ্রিত হইয়া দেই 
ভিত্তিতেই বিবিধ চিত্র যেরূপ উত্পাদন করে তদ্রপ মায়া নামক 
উক্ত পরমাত্ম শক্তি দেই দন্ত পরত্রহ্ধীকে আশ্রয় করিয়া তাহা- 
তেই বিবিধ কার্য কল্পনা করিয়া থাকে । মায় ছারা পরমা- 
ঝর অস্তিত্ব একাশ পায় না| কেনন। ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই 
মায়ার শ্বভাব। 
. যদি বল মিথ্যা বস্তর গ্রতীতি উৎপাদন করাই মায়িক পণ।« 
ধের ভূষণ হইল, তবে একাগ্রচিত্তে শান্ত্রের আলোচন। কর 
করিলে ক্রমে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা তোমার চিত্তে নিরূঢ হইবে 
'র্থাৎ ভিন্নতা পক্ষে বিশ্বার ঘট হইবে । আরও দেখ মনুষ্যগণ 
*এক গুকার পদার্থ দ্বার! গঠিত | কারথ কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় 
কি বৈশ্য এবং কিশু্রকি যবন কি শ্লেচ্ছ, কি সভা কি অসভ্য 
. গাতেক নর “নারীর দেহ একই পদার্থ, ও একই যন্ত্র, আর একই 
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ক্রিয়ার জন্য প্রস্তত হইয়াছে । অস্থি, শোণিতঃ মাংসঃ বনা চক্ষু, 
কর্ণ, নাধিকা, এবং ফুন ফু, হৃদপিও, যরৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি 
আভ্যন্তরিক বস্ত্র নকল কাহারও বিভিন্ন "প্রকারে গঠিত অথব। 
তাহাদের কাধ্যের তারতম্য কদাপি পরিলক্ষিত হয় না! ক্ষুধার 
অময় আহার, পিপাণায়'জল পান, দুঃখে বিমর্ষ, স্বুখে আনন্দ 
ইত্যাদি দৈহিক কাধ্যের কাহার জাতিভেদ, স্থান ভেদ, কি 
কার্যভেদে কম্মিন কালে পরিবন্তন হইতে দ্রেখা যায় না। 
€(কিন্তকি আশ্র্য ) সকলই এক হইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞান এবং 
কাব্য বিভিন্নত্বার তাৎপর্য্য কি, বাস্তবিক ক্ষুধায় আহার করিতে 
হয় তাহ! দেহীর ধন্ম বিশেষ, কিন্তু আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভি- 
সত দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার আহার তুল ও দুগ্ধ ঘ্বত, 
কাহার আহার চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, এবং কাহার মদ্য মার্দ 
ওভূতি আহারে পরিভৃপ্তি লাভ হয় না শয়নে, ৰা উপবেশনে, 
ভ্রমণে বা দগ্ডায়মানে 'আলাপনে কিন্বা মৌনাভাবে প্রত্যেক 
মনুষ্যের বিভিন্নতা মাছে । এই বিভিন্নতার কারণ স্বভাব গুথকে 
[দেশ করিয়া থাকে, এই স্বভাবের স্বতন্ত্র ভগবানের বিচিত্র 
অভিনয় যেমন এক মাতৃগর্ডে প'চটিক্* নম্তাঁন জন্মিল, মাতা পিতার 
শোনিত, শুক্র, এক হইয়াও পাঁচটি পঞ্চ প্রকারের হইয়! থাকে । 


৬ 





* এই বিষয়ের বিবিধ মত্রভেদ আছে কিন্তু তৎ্সমুদর় সিদ্ধান্ত বাক্য 
বলিয়া গ্রহ নহে কারণ যাহারা সন্তানের জ্বন্ম কালীন পিতা মাতার মাঁন- 
ধিক অবস্থার প্রতি বিভিন্নতার হ্ছেতু নির্দেশ করেন, তথার দেহ গত কারণেঁর 
অভাব হইয়া পড়ে । দ্দেহ গত কারণ সম্তানে প্রকাশিত হয়, তাহ! প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধান্ত যাহার পিতার কোন প্রকার ব্যাধি থাকে তাহার সন্তানের সেই 
ব্যাধি প্রকাশ হইয়া থাকে, আর যাহার যে প্রকার অবয়ব ভাহার সন্তান 
সন্ততিরও বিশেষ সাদৃশ্ত দৈখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য মানসিক কিন্ব। 
দৈহিক কারণকে সন্তানের ভাব সংগঠনের আদি কারণ বলা যাইতে পারে 
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ভগবান শনুষাদিগকে এক পদার্থ দ্বার! হি করিয়াছেন, 
সা, কিন্তু প্রত্যেকের স্বভাব স্বত্্র করিয়াছেন, ব্যক্তি মাত্রেই 
তাহার দ্ীন্ত। বাঁধ্যাবস্থা হইতে মনুষ্যদিগের পরিবর্ধন 
ক্রমে তাহাদের স্বভাব যেমন গুতা "লাভ করিতে থাকে, 


পি 


নেই পরিাণে নানাবিধ বাহ্যিক অন্বাভাবিক ভাব দ্বারা 
আত হইয়' আইনে । যেব্যক্তি যেমন অবস্থায় যে প্রকার 
অংঘর্গে ধাকিবে, নেই একার ভাব তাহার স্বভাবে আবরণ 
হইগ্লা বাইবে। কিন্বা সথপণ্ডিতের নহ্তি মূর্খের প্রণয় অথবা 
ধণীর মহিত দরিছের ঘমিষউতা যার পর নাই অস্বাভাবিক 
কথা, কিন্ত যখন কোন হুবিপাক বশতঃ অথবা অন্য কোন 
কারণে এই প্রকার বিপরীত প্ররুতির ব্যক্তির এক স্থানে 
অনশ্থান করিতে বাধ্য হয়, তখন গুবল অর্থাৎ কাহার প্রক্লুতি 
স্বভাবে রহিয়াছে ভাঙার নিকট দুর্বল অর্থাৎ যাহার স্বভাব 
বিলুপ্ত হইয়াছে সে পরার্জিত এবং আয়ন্বে আনীত হইয়! থাকে | 
স্বভাব এবং অস্বাভাবকে প্রর্তুত এবং বিৰ্ুতাবস্থা বলিয়া 
উল্লিখিত হইতেছে । ফেমন হরিদ্রখ, ইহার নহিত মে পরিমাণে 
হরিদ্র।ই মিআিত হউক হরিদড্র। কখনই বিকত হইবে না, কিন্ত 
চণ মিশাইজল বিবর্ণ হইরা ন। হরিদ্রা না চুণ তৃতীয় একার পদার্থ 
উৎপন্ন হইবে। বদাপি হরিছ্রার পরিমাণ অধিক ৭ তাহা 
হইলে বিরুত পদার্থ হরিদ্রধর মধ্যেই নিহিত থাকিবে অথব!] 
চু অধিক হইলে ইহারই প্রাধান্য রহিয়া যাইবে । যেমন গঙ্গা 
জলে এক কলন দুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে, দুরের চিহ্ন মাত্র দেখ। 
যর শা। অথবা এক কলন দুগ্ধে কিব্ডিৎ পরিমাণে জল মিশ্রিত 
করিলে জলীয়াং শ অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া ফায়। . এই আবরণ 





না, এই নিরম মং মতে পণ্ডিতের মূর্খ সন্তান : হও ৭ অনুচিত কিন্তু যচরাচর 
তাহার বিপরীত ঘটনাই ঘটিকা খাকে। 


কান্দান উপন্টাসি। ১ 


এমন জলক্ষিত ও অক্জাতনারে পতিত হইয়। ষায়, তাহা স্বভা- 
বাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় ন1। প্রাত্যেকের স্বভাবে 
এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকার নিতান্ত অন্নাভাবিকী- 
বনস্থা হ্থিরীরুত হইতেছে । বেমন এক ব্যক্তি স্বনবগুনী স্বভাব 
বিশিষ্ট, বাল্যাবস্থায় রজপগুপী বয়নাদিগের দ্বারা রজহণ প্রাপ্ত 
হইয়া] ভাব হারাইয়। ফেলল । পরে বিবাহের দিবসাবধি 
যন্ঘপি তমোপুণ ভ্রীলাত হয় তাহা হইলে তাহার ন্বভাব প্রাপ্ত 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এই রূপ উদ্দাহরণ প্রায় গুত্তি গুহে 
গভ্ান্্য হইবে। 

এক্ষণে নংসারে দুর্টিপাত করিয়। দেখ যে গ্রতোক নর নারী 
নকলে কোন প্রকার অবহ্থায় অবস্থিত। কাহার, স্বাধীন 
গুরুতি, কাহার পরাধীন গুক্ুত্ি এবং কাহারও পরককতি অন্যেধ্ধ 

সহিত মিলিত হইরা রহিয়াছে । 

যাহ]র স্বভাব স্ব, ভাবে রহিয়াছে মেই স্থানেই শ্বাধীন ভাব 
লক্ষেত হয়, পরাধীন হুভাব ভাব বিচাতিকে কহে । এবং 
যে শ্বানে উভয়ের এক শ্বভাব নেই স্থানেই মিলনের লক্ষণ 
প্রকাশিত হইয়। থাকে । এই শ্বাভাবিক নিয়ম সর্ধত্রই গয়োজ্য 
হইতে পারে, যখন কেহ কাহার নহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে 
চাহেন তখন তাহাদের পরম্র গুকুতির মিলন না হইলে গুরুত্ব 
বন্ধ স্থাপন কদাচিৎ সাধিত হয় না। মাতালের নহিত সাধুর 
[্থাব অথব। ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির মহিত শান্ত গুণ বিশিষ্ট 
ব্যক্তির মিলন নিতান্ত অনন্তব | 


না 


এ 


এই স্বতু বিবাহ কালীন পাত্র পাতীর স্বভাব অবধাবণ করা 
অবশ্য কর্তব্য । কারণ উভয়ে ঘম ভাব বিশিষ্ট হইলে 
গকল কার্য সমভাকে নন্গন হ য়া থাকে, যদ্যপি স্ত্রী চি গুণা 


এবং প্রাণী তমোগুঃ বিশিপ্ হয তাহা হইলে এক জনের ঈশ্বর 


নর কালিদাল উপগ্ভাঁস। 


চিন্তা ও আর এক জনের তদ্ধিপরীত বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন 
করিয়া থাকে ॥ অতএব কি স্বাশী কি স্ত্রী উভয়ের ন্বভাব ঘম- 
গুণ যুক্ত না হইলে েঁ স্থানে পরম্পরের অস্বাভাবিক কার্য বা 
অধর্্দমাচরণ সংঘটিত হইয়া! থাকে । অআ্বভএব ভগবানের কি 
মহিমা যে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা ঘায় সেই দিকেই পিয়মের 
পারিপাট্য দর্শন পথে পতিত হইয়। থাকে, দিবগের পর রাত্রি 
নমাগত হইতেছে, দ্রিবাকরের গরাবল রশ্মি কখন সুধাকরের স্গিগ্ধ 
কর জালের দদৃশ হয় না, হিমাচলের অনন্ত শৈত্যভাব বিলয় 
রপ্ত হইয়া উ্ণ প্রাধান দেশের ছুঃসহনীয় উভভাপ উদ্ভূত হইয়া 
য|ইতেছে না । 

এ জগ্য মনুষ্যদ্দেহ যেমন দ্বিবিধ তেমনি শাস্ত্র ও দুই প্রকার, 
দেহ দর্ন্ধে যে লকল নিয়ম স্বাভাবিক নিয়মে বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
তাহা এক শ্রেণীর শান্তর, এবং দেহী বা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীর 
প্রকার শাস্ত্র নির্ধারিত হইয়াছে । যদিও দেহ ও দেহী পরম্পর 
বিভিন্ন প্রকার বলিয়া কথিত হুইল কিন্তু একের অবর্তমানে 
দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অন্তহিত হইয়] যায়, নেই জন্য দেহ ও দেহীর 
একভিভুতাবস্থায় বিশেষ নম্বন্ধ রহিয়াছে । দেছের বিক্কৃতা বন্থা 
উপস্থিত হইলে দ্রেহী বিরুত না হউক কিন্তু বিরুতাঙ্গের নিকট 
নিস্তেজ এবং নিক্ষি।য় হয়, অথব] দেহী, দেহ ত্যাগ করিস অঙ্গ 
ওত্যঙ্গাদি বিকার প্রাপ্ত না হইলেও তাহাদের কার্ধ্য স্থগিত 
হইয়। যায়। এই ণিশিত্ব দেহ ও দেহী্ব স্ব প্রধান হইয়া ও উভ- 
য়ের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব শাস্ত্র দুই প্রকার প্রথম 
জড়, ২য় চৈতন্য বা আধ্যাজিক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র বারা দেহ এবং 
আত্মার নহিত বাহ্য পদার্থের নশ্বন্ধ শিক্ষা! লাভ করা যায়, 
তাহাকে জড় শাস্ত্র বলা হয় এবং চৈতন্য ও দেহ চৈতন্যের জ্ঞান 
লাভের উপায়কে আধ্যাত্মিক শান বলয়া অভিহিত হইয়া থাকে । 


কালিদাস উপন্তাস । " ১৭ 


একারণ দেই সর্দা শক্তিমান পরম ব্রন্দের অনামাঁনা শক্তিতে 
এই ভূতাবাঁপ বিশ্ব ংপার পরিচালিত হইতেছে, ষধাহার পক্ষ পাত 
হীন, স্বাভাবিক নিয়মে, পাপীর প্রায়শ্চিত হইতেছে, ধাশ্মিক 
মুক্তি পাইতেছে, অনন্ত ব্রহ্ষাওড বাহার নিকট ক্ষুদ্র বর্তৃলবৎ 
পরিদৃশ্য মান, ধিম্সি অনন্তের অনন্ত, চৈতন্যের চৈতন্য, যিনি 
জলে, স্থালে, অনলে, অনিনে, ঘাটে, বাটে, ধাতুকাটে বাল 
করিতেছেন, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, বহতাধিক বৃহত্তর, যিনি 
সংকীর্ণ, যিনি অল'ম, নর্ধাবস্থায় সমভাবে রহিয়াছেন, ধীহাঁর 
জন্ম নাই, মৃতু নাই, র্দ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, সেই বিশ্ব, নিয়ন্তা 
বিশ্ব পতির বিশ্বারাধা চরণ স্মরণ করিয়া-বাত্নারিক কার্ষ্যে 
বিরৃত হও । 

স্ত্রীলোক যতই বকুকৃ না কেন কালিদানের পক্ষে আসড়া 
যেমন শস্যের নঙ্গে খোঁজ নাই আাটি আর চামড়া । ফলের 
আরুতি অনুনারে তুলনা করিয়া দেখিলে, আমড়া হইতে এক 
অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই আবার নিতান্ত পক্ষে অগাস্থ্য 
কর পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। | 

কালির গুণের কথা অতি চমত্নাঁর | 
এমন গুণের কালি না হেরিব আর ॥ 

কালিদান পরিণামে যেখন পাণ্ডিত্য লাঁভ পুর্ক প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিলেন এগরথম বয়সেও এমনি হদ্দমুদ্দ বেয়াড়া আনাড়ি 
ছিলেন, যে এপ প্রায় নযনগোচর হয় না। 


যোগ দীক্ষা | 


জ্ঞান হেতু যেরূপ অনেক ভাক্ত বিষয়ের কল্পিত গাভীর্ধয 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়* সেই প্রকার অজ্ঞতা দ্বারাও অনেক অপর 
ডি টে 


৩ 


গা 


কালিদাস উপন্তাস । 


শদার্ধের ঘগয় সমর ওকস্বীতা বৃদ্ধি হয়। গ্রাটীন কালের 
লোকের! এই জন্যই অনেক বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব গংস্থাপন 
ও সংরক্ষমাশয়ে সাধারণ লোকদ্দিগকে শাক্তাদি সন্বন্ধে অজ্ঞ, নাম 
বাখিতেন, বিশেষতঃ ধস সম্পূকীয় অনেক ব্যাপারেই ওসনীতা 
দেকালে নিন, ও নীরব আর গোপন” ভাব দ্বারা রক্ষিত 
যে কথা বা যে পুস্তকের অর্থ দুর্দোধা বলিয়া লোকেরা 
অন্মঙেশে বাধারণ বাঙ্গাল! 


১৮ 


হইত। 
নর্দাপেক্ষ। অধিক মান্য করিত। 
ছন্দের উপদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত ছন্দের উপদেশ অধিক 
আদবনীয়। সরল সংগত ভাষার কথা অপেক্ষা দুজ্জেয় জটিল 
বৈদিক ভাষার শব্ধ নকল অধিক ওজন্বী, মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি 
বতই কুটিল ও অবোধ হয়, লাধারণের পক্ষে ততই তাহার 
মহিমা এবং বুজকুগী বদি পাইয়া থাকে, কোন ফকির কি 
বাবাজী সনদা লোক চক্ষের অপরিজ্ঞাত স্থানে কান করেন, 
6২ কখন কাকে দেখা দেন, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ 
হইয়। পড়িবে বলিয়া প্রায়ই কথ। কহেন ন1) এবং যাহা কখন 
কহেন তাহা এক পরকার গুলাপে জড়াইয়৷ কহেন, এ ফকির কি 
বাবাজীর মহত্ব বা দেবত্ব, বাজারে বেড়িয়। বেড়ান ফকির 
সন্নানীগণের মহিমা হইতে নর্কদাই অত্যন্ত অধিক। এই 
গোপনীয়তা, ছুঙ্জে তা এবং অজ্ঞতা যে অনেক সময়েই ব্যাপা- 
রাদর ওজখীতা আর গরুত্ব রক্ষা করিয়া থাকে, ত*5। 
আজি কালির সভাতাভিমানীদিগের ক্রিয়া! কাণ্ডের মধ্যেও 
আতশয় সুম্গ রকমে লক্ষিত হয়| আমাদের দেশে বখন 
যোগ শান্তর আর তন্ত্র শান্ত্রানমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড নকল এক 


সুর অতিশয় বাহুল্য রকমে প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারও 


ব্যাপারাদির নিগৃঢ়তত্ক বিষয়ে বাধারণ জন নমাঙ্গকে অর্থাৎ 
বে নকল লোকের মধ্যে যোগ এবং ঘাধাবণেরআসলৌকিক শঞ্ি 


কালিদাস উপন্যাস । ১৯ 


প্রচার করিতে হইবে, বলিয়া, তাহাদিগের নাম, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, 
বলিয়া রাখা হইত । “গ্রোপয়েন্সাত জারবৎ” মাতৃ জারের ন্যায় 
সর্দদা গ্রোপন রাখিতে হইবে । প্রত্যেক নিদ্ধ পুরুষ বা যোগী- 
কেই তখন এই নপণ্ধ নিতে হইত বটে। কিন্ত যখন ক্রমে বাত্থা, 
পাতগ্তলের মূল সুত্র নকল অতিশয় ছুজ্ঞেয় হইয়া উঠিল, মহা- 
নির্বাণ এবং তশ্ব পারাদির ভাষ। যাহা নাকি সরল এবং সহজার্থে 
অশ্লীল, কিন্ত আজি কালির একান্তিক আর্ধ্য পরায়ণ ভাবুক 
বাবুদের অনুমিত রূপকার্ধে কি নাজানি কি, খোলাশা রকমে 
বুঝান অত্যন্ত ভার হইয়া পড়িল, আর যোগ শাস্্রাদির নানা- 
প্রকার উৎকট ব্যায়াম ও তন্ত্র শান্্রাদির শবারোহন, গ্রাভৃতি 
বিবিধ গ্রাকার বিকট ক্রিয়া কল, মানবেরা করিতে করিতে 
কতক গুলি ক্লান্ত ও হতাশগ্রস্ত, অপর কতকগুলি তাহাদের 
বি করাল ও উগ্রভাব দর্শনে অত্যন্ত শঞ্চিত হইয়া পড়িল । মান- 
বেরা এই মকল উদ্বেগ ও আপদ রাশির মধ্যে যোগীদিগের 
যোগ বল ও দিদ্ধ পুরুষদিগের দৈবীবল ইইতে যখন কোন আনু- 
কুল্য পাইল না, বরং নিদ্ধগ্ণের মধ্যে অনেকৃকেই বিপ্লবে পতিত 
হইতে হইল । যোগ ব্ষয়ক বিস্তার এখানে অনাবশ্থাক তৰে 
গোনাঞীজীর ব্যাখ্যা কিঞিৎ দিন্লে লিখিত হইল। 

গোরাএ্ীজী এইবার নৃন্তন বেশে ও নৃতন ধরনে এখানে 
আনিয়া অনেক লোককে যোগশিক্ষা ও মন্ত্র শিক্ষা দিয়া উদ্ধার 
করিয়াছেন । 

গোসাইজীর এবার গেক্ুয়া বদন পরিধান, গেরুয়। বর্ণের, 
পিরহনু গায়, পায় বন্দাবনী বিনাম। মুখে কেবল দর্ধদাই হরি- 
বোল হরিবোল হরিবোল শব্দ অর্থাৎ উপাঁননার নময় হরিবোল 
আল্লা তোবাতাল্প।*বল মন এই শব্দ। 

উপাবনার নময় শৌপাঁই বলিয়া বদিয়া কেবল হরি- 
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বোল হরিবোল বলেন পরে যখন ব্রশ্ধ সংকীর্ভন আরম্ভ হয় তখন 
বনা হইতে দাঁড়াইয়া হরিবোল বলেন, পরে স্থিরভাবে চস্ষু 
মুদিয়া থাকেন। | 
আর তাহার সঙ্গীয় চেলারা তাহার 'নিকটে দণ্ডায়মান 
হইয়া থাকে । গৌনাঞী জি যখন পড় পড় হয়েন তখন তাহার 
চেলারা গেৌপাইকে ধরিয়া একেবারে শোয়াইয়! ফেলে। গোনাঞী 
অজ্ঞান অবস্থার চুপ করিয়া থাকেন। পরে কীর্তন থামিয়। 
বায় কিন্তু গেৌসাই অজ্ঞানই থাকেন। তাহার পর তাহার চেলারা 
যখন তাহার কাণের কাছে প্রায় ২০ | ২৫ মিনিট ময় পর্যন্ত 
হরি ও হরি ও শব্দ করে তখন গোরা «নী অদ্ধ চৈতন্য যুক্ত হইয় 
শোয়া হইতে উঠিয়া বনেন। প্রথম অন্প$ ভাবে গো গেশ 
করিফ্া কত কি বলিয়া থাকেন। কোন কোন দিন স্পষ্ট 
করিয়াও নান। প্রকার কথা বলেন, কোন দিন বলিয়া থাকেন 
“কাজি সাহেব” শোভান আল্লা, সেলাম, আন্থুন | হাত অগ্র- 
নর করিয়া বলেন বনুন কেমন আছেন, এখানে কত দিন যাবৎ 
আছেন আপনকার কার্ধ্য কর্ম কেমন চলিতেছে ও আবার কবে, 
দেখা হবে, এত দিন দেখা হয় নাই কেন, কোন দিন বলেন 
আনিয়াছেন, বেশ হইয়াছে আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না, 
আমি পরীক্ষা দিতে পারিবন1, আমায় ও নব আর করিবেন ন:। 
একবার আমাকে আপনারা পরীক্ষা করিয়া বিষম শঙ্কটে ফেলিয়। 
ছিলেন, যোগিনি মাত। আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে 
পরীক্ষ। করিবার জন্য বলিয়াহিলেন ষে তুমি দিদ্ধা হও। নিদ্ধা 
হইলে আনেক রোগ আরাম করিতে পারিবে, আর অনেক বুজ- 
রুক্‌ দেখাইতে পারিবে, আমি ত্বাহাই স্বীকার করিয়। ছিলাম, 
তাহাতে আমার যোগিনী মাতা আমায় বক্ষা করিয়াছিলেন । 
তিনি বলিঞ্লেন ষে তুমি কি চাকবি'পইতে চপিয়াছ তখন আমার 
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জ্ঞান হইল জ্ঞান হওয়াতে আমি দিদ্ধা হইতে অমত প্রকাশ 
করিলাম তখন বলিলাম আমিনিদ্ধা হইতে চাহিন] ওনব আমার 
দরকার নাই। আমার চক্ষু আারও পরিক্ষার করিয়া দেও, 
আমি ঈশ্বরকে ডাকিতে বা দেখিতে পারি এমৎ করিয়া দেও, 
ও তাঁহার প্রতি ভক্তি থাঁকে, তাহা হইলেই হয়, এই কথার 
পরেই ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। পরে গেনাইজির নিকট একদিন 
অনেক ব্যক্তি আদিয় নানা গরকার প্রা্ম করেন তাহাতে প্রন্ন ও 
প্রান্নের উত্তর যাহ দিয়ছেন তাহ। নিস্সে প্রকাশ হইল । 
যথ]। 

প্রশ্ন । মহাশয় উপাসনার অময়ে যে সকল কথা বলিয়! 
থাকেন তাহা কাহারও সঙ্গে বলেন কি না । 

উত্তর । যে নকল যোগী বা নিদ্ধ পুরুষ আছে, যোগঝলে 
তাহাদের সহিত দেখা হয়, আমি তাহারদ্িগের নহিত কথা বলি, 
তাহাই তোমর] শুনিতে পাইয়া থাক। 

প্রা। উপাপনার সময় যখন অজ্ঞান থাকেন তখন আপনার 
মনের ভাব কি প্রকার হয়। 

উঃ। তখন আমি ঈশ্বরকে নাক্ষাৎ করি অর্থাৎ তাহাকে 
দেখি আর তাহার নিকট হইতে সুধাপান করি। 

প্র। উশ্বর আপনাকে কি পরিমাণে সুধা দিয় থাকেন । 

উঃ) দোমরদের পরিবর্তে নিত্য মামার বাড়ী ১৭ আন। 
করিয়া গুণ[ম দিয়া থাকি তদ্বাদে আফীঙ্গ ১৫ পয়নার আর 
যোগে বনিবার পুর্বে * আনার তুরুপ্‌ নওয়ার খরিদ করিয়] . 
থাকি, সম্প্রতি কলুটোল। বাকীনের প্রধান কবিরাঙ্গ বাবু চন্দর- 
শেখর নেন মহাশয় নোমলতা আনাইয়াছেন এবং ব্রিটীশ গবর্ণ- 
মেন্টের কল্যাণে ধ্ধালা ভটিরও আদেশ হওয়ায় সুধার বড় 
অপ্রতুল হইবে না। রর 
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প্র। ঘাধুদিগের যোগের কার্ধ্য নম্পত্ন করার জন্য পরি- 
চারিকা আবশ্যক হয় কি না। 

উঃ |" আমার স্ব পত্তীর ভগিনী বিধবা! হওয়ার পর হইতে 
আমার যোগে যোগ দান করেন আমি তাহার.নিমিত্ব অদ্য ১২ 
বৎনর এই ধন্য অবলম্বন করিয়াছি। 

এ | ঈশ্বর দেখিতে কি প্রকার ॥ 

উঃ। ইশ্বর নর্ধ ব্যশী নহেন, কিন্ত জড় পদার্থও নহেন, এক 
খণ্ড আলোময় মাত্র। 

গ্র। যোগবলে যত জীবিত যোগী আছেন আপনি কেবল 
কি তাহা দিগকে দেখেন, না আরও কিছু দেখেন । 

উঃ। যোগবলে নমস্ত দেখি, পরকাল দেখি, স্বত ব্যক্তির 
আনা! দেখি, আর জীবিত লোক নকলের অন্তরের ভাব দেখি। 

ও । পরকাল বাহা আপনি দেখিতে পান তাহা! কি রকম 
স্থান। 

উঃ। বরকল জিনিস ও বৃক্ষ লত! গুল্ম কীট পতঙ্গ গৃহাদি 
ঘকলেরই সুক্স ও স্থল শরীর আছে। এখানে আপনার স্থুল 
শরীর যেব্ুপ দেখতে পান, পরকালে নেই প্রকার সমস্তের সুক্ 
শরীর আছে। 

প্র। পরকালে স্ত্রী পুরুষ আছে কি না। 

উঃ। আছেস্ত্রীলোক নকল যেখানে আছেন পুরুষ আত্ম! 
সকল নেখানে যাইতে পারে না, কেবল যোগ্বলে সিদ্ধ পুরুষ 
বলিয়া সেখানে গণা হইয়াছেন আর তাহারাই যাইতে পারেন, 
পুরুষ যদি ধার্মিক হয় ও স্ত্রীলোক যদি অধার্মিকা হয়, তথাপি 
স্ত্রীলোকের স্থান পুরুষ পার্কের স্থান হইতে উচ্চেনিরূপিত হয়। 

প্র। কালী দুর্গা মহাদে ইহাদিগ্েরততঙ্গন। করিলে মু 
আছে কিনা । 
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উঃ। আছে ঈশ্বর জ্ঞানে যে যাহার প্রতি সরল বিশ্বাম ও 
ভক্তি করে তাহারই মুক্তি হইবে, ও ঈশ্বরের নিকট যাইতে 
পারিবে, তাহান্তে কোন নন্দেহ নাই ! 

প্র। পুনজন্ম আছে কিনা, থাকিলে তাহা কিরকম, 

উঃ। উশ্বরের শাঠলে যে প্রকার এই পুথিবী দেখিতেছেন, 
সেই রকম আরও অনেক পৃ'খবী আছে যেমন শুধালেক, চন্দ্র 
লোক ও নক্ষত্র লোক । 

প্রাঃ । আমরা স্ৃবৃত ব্যক্তির আত্মা দেখিতে পারি কি না। 

উঃ । ঘোর তর পাপীকেও ১ ঘণ্টার মধ্যে যোগবলে ঈশ্বরকে 
দেখাইতে পারি কিন্তু তাহা করার এখন নমর হয় নাই। 

গ্রঃ। আপনার যিনি গুরু তাহার নহিত আপনার দেখা 
হয়কি না। -. 

উঃ। তিনি আমার উপাননার মগয় এই খানে প্রতিদিন 
আনিয়া যোগদান করেন তাহাকে কেবল আমি দেখি । 

গুঃ। আপনি যাহ] দেখিতে পান, আমরা তাহা কেন 
দেখিতে পাই না। 

উঃ। এই চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইবেনূ না । এবং আমি 
এই চক্ষে দেখিনা । আর একপি চক্ষু আছে যোগ করিতে 
করিতে সাধন বলে তাহা খুলিয়া যায়। তাহা অন্তদিব্য চক্ষু 
তাহার দ্বারা বকল দেখিতে পাই | যাহার দিব্য চক্ষু নাই সে 
কিরূপে, দেখিবে । 

গোনাই জি এই হরে আনিয়া অনেককে যোগ মন্ত্র দীক্ষা 
দিয়া শিষ্য করিয়াছেন । 

মদৃশং চেতে সবস্াঃ প্রক্কতে জ্ঞান বানপি। 
প্রক্কৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহ কিং করিষ্যতি | গীতা 
অথ, পহজ জ্ঞানে জ্ঞানবান হইলেও দে আপনার হ্ুভাবিক 
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প্রারুতির অনুরূপই কার্য ঘকল করিয়া থাকে । গাণীর] সর্ক- 
দাই আপন আপন স্বভাবকে অন্ুগমন করে, নিগ্রহাদি করিলে 
কি হইবে। হ 

অর্থাৎ যে প্রথা ও পদ্ধতির মধ্যে মনুষ্য জন্ন হইতে প্রাতি 
পালিত হইয়া আসে, সে মনুষ্যের জন্মগত প্রকৃতি ভিন্ন রূপও 
থাকে, তাহা! দেশাচার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত,হয় বটে তবে 
সহজে তাহার দাগ বা পদচিহ্ন শরীর ও মন হইতে ধুইয়া ফেলিতে 
পারে না। আর গেরুরা বস্ত্র ও বন্দাবনী জুতার প্রতি অনুরাগ, 
বা প্রগাঢ় ভক্তি ষোশী নন্ন্যানী দেখিলে অমনি তাভার কথার 
অত্যান্ত বিশ্বাস এবং মন্ত্র দেওয়া ও নেওয়। বা শিষা হওয়াতে 
অত্যন্ত আনন্দ উত্নাহ, তাহা কেবল পুরুষ পরম্পররাগত অভ্যা- 
বের ফল মাত্র! 
: আর আর্ধ্য জাতির মুক্তিকে অপবর্গ বলিয় জানেন, এ 
মুক্তি চতুর্দিধ প্রকার, যথা! দালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, বালিপ্য, 
ইহার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ মুক্তি ভক্তিজা। শেষ মুক্তি নালিপ্য, 
জ্ঞান বৈরাগ্য সাপেক্ষ হেতু অপরাপর মুক্তি হইতে গরীয়নী, 
ম।লোক্য মুক্তিকে নগুণ প্রন্মের নমলোক, নারপ্যে তাহার সমান 
রূপ, মাবুজো সমান ক্ষমতা, নালিপ্যে নির্বাণ অর্থাৎ জলে জল, 
যেরূপ মিশ্রিত হয় তদ্রপ সালিপ্যে জীবাত্মা পরমাজ্সায় সিলিত 
হইয়া যায় পরম হতন যোগীর। এই মুক্তি লাভ করিতে “*রেন, 
নচেৎ অন্য যোগীগণ কেবল স্বর্ণ ভোগ্ান্তে নিক্জ নিঙ্গ কন্ম্মানুনারে 
নংঘাঁর যাতনা ভোগ করতে থাকেন । তন্মধ্য ভীবন্ুক্ত পরম 
হ'ন এক প্রকার, বিদেহ মুক্ত পরম হংস অন্য গুকার, জী বন্মুক্তে- 
রাও কখন কখন সংলার নাগরের আবর্তে নিপতিত হন | বিদ্রেহ 
মুক্তেরা দেহ পাত না হওয়া! পর্ধ্যন্ত ইহজগতে সাক্ষী স্বরূপ 
থাকেন দেছাবনানে পরসন্ায় মিলিত হইয়। যাওয়ায় সৎসারে 


ৰ 
| 
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তাহার আর অস্তিত্ব থাকেনা । তিনি তখন অন্যান্য স্বর্গ হইতে 
সগুমস্থান আধ্যাত্বিক জগতে শিয়া বিশ্রাম লাত করেন, জীবের 
জীবন্ব ক্ষয় না হইলে আধ্যাত্মিক জগতের প্রজা হইতে পারে 
না। ভূলোক যেখুন পাপপুণ্া, সুখ দুঃখ স্থান “তেমনি সপ্তম 
বর্গ আধ্যাত্মিক জগ পাপ-পুণ্য ধরার বিধি নিষেধ শুনা, 
এখানে চন্দ্র সুর্যের ক্ষমতা না থাকিয়াও উহা আত্ম জ্যোতিতে 
জ্যোতিগ্মান, পাঞ্চ ভৌতিক কোন প্রারুতিক পদার্থ এখানে ন1 
থাকিয়াও পঞ্চতন্মাত্ত নিত্য হইয়া বিরাজ মান আছেন | প্রকৃতি 
মহতত্ব অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, ও পঞ্চ মহাভূত, অধিকৃত ভাবে 
একত্রিত হইয়া এখানে পরমাত্বায় মিলিত হইয়া আছেন । 

এস্থানের মাহাত্ম বাক্য মনের অগোচর। তবে নিদ্ধ যোগীরা 
সমাধি অবস্থায় ইহার বির জ্ঞানের দ্বারা কিছু কিছু অন্বতব 
করেন বটে। পৌরাণিকেরা নত্য লোক বলিয়া থাকেন, 
কিন্ত ইহার আলোক গুত্যেক জগতের কেন্দ্রীভূত সুষ্য মগ্ডলে 
পতিত হওয়ায় তাবৎ ূর্ধযই জ্যোতিত্মীন, যোগী নকল স্বস্ব 
দেহে যট চক্র ও নহআর ন্বরূপ নতালোক চিন্তা করিতে করিতে 
যখন বত্যধাম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে 
থাকেন তখন যোগী চতুর্িংশতি তন্বাত্বক বাহাজগরৎ বিস্মৃত 
হইয়া নপুম স্বর্গ সত্যলোকের আঙ্কাদে বিহ্বণ হইয়। পড়েন । 
ইহাকেই যোগীরা আত্ম সাক্ষাৎ কার বলিয়া জ্ঞান করেন, 
এত্ডিন্ন পরমা তার গরুত রূপ কে, কেহই ন'ক্ষাৎ করিতে পারেন 
না। 


* যতো বাচেনিবভত্তে অপ্রাপ্য মনসা মহ। 


পরমাত্মার গ্রক্কতু রূপের বিষয় বলিতে বাক্য ও মন প্রা- 
ভূত হইয়। নিরত্ত হইয়াছে ঃ ইহার প্রকুতার্থ এছ এবং ভ্রম 


$ 
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প্রামাদ।দি দোষ ঘুক্ত মন ও বাকোর দ্বার। তাহার বিষয় বর্ণন। 
করিতে অপারগ ॥ পবিত্র বাক্য ও মনের গ্রাহা হেতু পবি- 
্রায়া যোগী নকল ষটউক্র চিন্তা করিতে করিতে আত্ম 
সাক্ষাৎ কার লাভ করেন এ নতা লোকের অধঃ মহল্লোক, 
মহল্লোকের অধঃ তপ লোক, তপঃ লোফের অধঃ জন লোক, 
জন শোকের অধঃ ম্বলেণক, স্বলেকের অধঃ ভুব লোক, 
ভূন লোকেন অধঃ ভূলেক, মূলাপার ডুলোক, স্বাপিষ্ঠান ভুব- 
লোক, মণিপুর স্ব লোক, অনাহুত জন লোক, সহআর নত 
লোক । মতা লোকে মন, রজহ। তম, ও আবরণ বিক্ষেপের 
নম্পকএ৭/। নে স্থানে বিশুদ্ধ জ্ঞান আর পরমানন্দ। অত্য 
ভিন্ন অন্য কিছুই নাই । 

'জীবায়া যাবৎ পর্য্যন্ত ক্রিয়াশুন্য ও বহি জগৎ বিস্ম ত হইতে 
নাগারেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত বহির্জজগতে অর্থাৎ ডুলোক হইতে 
মহঞোকে ভ্রমণ করিবেন, ভুঁলোক বানী গণ মেমন সুখ ঢুঃখের 
ভাগী, পহ্যালোক ভিন্ন অন্যানা লোকও তেমনি সুখ ও দুঃখের 
আম্পদ। তবে ভূুলোকের ডা মহজোক পধ্যন্ত যত লোক 
আছে গে মকল লোকে ক্রমেই পাপাচার অল্ল। এ কল 
স্থানকে বণ বলে। বগীয় সুখ বন্তোগের থাহারা অধিকাদী 

তাহারাই পৃথিবী পরিত্যাগের পর, ক্রমে পরম্পরায় এনকল কে এ 

গমন করিয়া সুখ পন্ভোগ করত পুনন্দার পুথিবীতে আতিয়া 
গ্রারন্ধ কর্্মানুনারে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, বিন' জ্ঞানে কম্্ম 
বা কম্ম বীজ ধ্বংস হয় না। কেবল বিশুদ্ধ ভক্তি যোগে ও কর্ম্ম 

বা কন্ম বীজ ধ্বংস হইতে পারে* মহানির্ধাণ তন্ত্র ব্যক্ত আছে 

যে আঙ্ঞাখ্য চক্রের অর্থাৎ মহল্লোকের উপরি হআরের অর্থাৎ 
সত্যলোকের অধঃ ধ্রুব, শুক্র, শিশুমার হূর্যঃ ও চক্্রলেক আছে, 

এ লোক পঞ্চকোপরি কুস্কটিকাঁবৎ কাবণ।বানিও আছে, এ [ 
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বারির উপরি ত্রন্গা্ড বহিভূ ত বত্যলোক আছে, এ মত্য লোকৃকে 
বৈষবেরা গোলোকধাম এবং টশৈব শাক্তেরা কৈলাশ শিখর 
বলিয়া থাকেন, নতালোক হইতে যে দ্বার্দশটি স্থান আছে তৎ- 
মমুদায়ই আ্রীগুরুব আনন অর্থাৎ পরমায্মার স্থান। বিদেহ 
মুক্ত পরমহংন যোগীরাঁই এ নকল স্থান সন্দর্শন পুন্ধক ভ্রমণ 
করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে নিতান্ত অনাশ্যকর এবং অনাধা 
বলিয়া কথিত হয়। 
নংবার নাগর। ওর্ভ,ং বদীকচ্ছেদ্যোখিপুগবঃ। 
সুহ্প্তে নিজনে দেশে বদ্ধমেবং অমভামেহ ॥ 
মংপার নাগন হইতে যদি কেহ উডীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন 
তবে অতি যকইনহপারে অতিশয় সুগ্ুগ্ত নির্জন ক্কানে এই মুলবক্ধ 
যোগ অভ্যান করিলে ক্লুতকাধ্য ইইাতে পারেন) এ ধোগ 
অভ্যন্ত হইলে যেনি মুপ্রা যোগীর অতিশয় আযত্তাধিন হয়, 
ঘোনিমুদ্রা পিঙ্ধ হইলে অপর বে নকল মৃদ্র। আছে তাহা অনা 
যানে সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
পাদমুলেন নপীডা গুদমাগর সুযহিতম । 
বলাদপান মাক্কধা ক্রমাপদ্ধিত সমভ্যিনেত 
কান্পতো হয়ং নূলবন্ধো জরা মরণ নীঁশনং ॥ 
যোগী ব্যক্তি হ্বীর পাদমূল দ্বারা গুহ্যন্বারকে মংপীড়ন করত 
আবদ্ধ আপন বাঁরুকে উদ্ধে আকর্ষণ করিলে ইহাতে জরা মরণ 
নিবারণ হয়, আর নর্কত্র কুম্তকের আবশ্যক । ইহারই প্রকৃত 
নাম মূলবন্ধ (নকল কার্য্যের মূলবন্ধ করিতে হয় এবং করাও 
নিতান্ত আবশ্যক, মূলবন্ধ বাতীত ) তাবৎ কার্ষই অচির স্থায়ী 
বলিয়া শান্দ্রে কথিত হইয়াছে অতএব স্থারী কাধ্য করিতে 
থাক। ॥ ্ 
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অপাদ গ্রাগয়োরৈক্যং প্রকরো ত্যধিকল্পিতং 
বন্ধে নানেন কার্ধ্যঞ্চ যোনি মুদ্রা প্রপিধ্যতি ॥ 
যে ব্যাপ্তি কুষ্টক ছারা অপান, ও প্রাণবাধুকে গ্ররুত রকগে 
এক তান, অর্থাৎ এক্য করিতে পারেন তিনি এই মুদ্রা দ্বারা 
যোনি মুদ্রায় অবশ্য দিদ্ধ হইতে পারেন, এবং উক্ত বায়ুছযকে 
একা করিতে হইলে প্রথমতঃ মুলবন্ধ মুদ্রার গুয়োজন, মূলবন্ধ 
ব্যতীত অপান প্রাণের এক্য হওয়া নিতান্ত অসস্তব। 


শেপ পা? সপ 


বিপরীত করণ মুদ্রা । 
ডূততলে  শিরো দত্বা খেলয়ে চ্চরণদ্বয়ং 

* বিপরীত ক্লতিশ্চেষ বর্কা তত্ত্রেবু গরোপিতম. | 

গথমতঃ কুন্তক করিয়া ভূতলে আপন মস্তক রাখিয়া উপ্রে 
ঢরণদ্বরকে অবঞ্র ভাবে স্থির রাখিবে, পশ্চাৎ এ চরণ দ্ধ চতু- 
দিকে খেলাইবে। অর্থাৎ পাদ ঘয়কে চারিদিকে ঘুরাইবে 
এই দুদ্রার ফল নিতান্ত মামানা। 

যথা 
এতদ্য কুরুতে নিত্য, অভ্যারং যাম মাত্রকৎ 
ব্ত্যুজয়তি যোগী গলয়ে নাবদীদতি ॥ 

এ বিপরীত মুদ্র! প্রভাবে স্বতাকে জয় করিতে পায় জায়, 
প্রাতি দিবন এক প্রহর অর্থাৎ দরবার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ 
কাল নুস্তক করিয়া এ যোগ অভ্যান করিতে হয়, করিতে পারিলে 
স্তভ্যুকে জয় করিয়া যৃতুাঞ্জয় নামধারী পূর্ধক ম্বত্যুঞ্তর হইয়া মহা 
প্রলয়াবনান পধ্যন্ত স্থায়ী হইতে পারা যায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয় 
নময়ে সকলের যেমন অবনাদ প্রাপ্তি হয় কিন্তু যোগা বা সাধ- 
কের তাহা হয় না। আবার বিপরীত কর মুদ্রার অপর ফলও 


কালিদাস উপন্তাস। ২৯ 


আছে বা এ বিপরীত করণ মুদ্রা বন্ধন করিয়া যে যোগী শীয় 
শরীরস্থ অগ্নতধারা পান করিতে পারেন, তিনি যাবতীয় বিদ্ধ 
গ্রণের নমতালাভ পূর্বক নর্ধলোকীয় স্থিরতা তাহার করতলস্থ হয়। 
* গ্রামাণ যথা । 
কুরুতেহয়ত পানং'যঃ দিদ্ধানাং সমতা মিয়াৎ, 
ব নিদ্ধঃ নর্্লোকেনু বদ্ধমেনং করোতি যঃ ॥ 


তৎপরে উড্ডীন বন্ধ মুদ্রার ফল বল] যাঁইতেছে। 


নাভেবদ্ধ মধশ্চাপি তান পশ্চিম মাচরেৎ। 

উড্ডীন বন্ধ এমঃন্যাৎ নর্কদুঃখো ঘনাশনঃ | 

উদরে পশ্চিমৎ তান নাভেরপীন্তনরয়েৎ | 

উড্ডীনাখ্যে। ইয়ং বন্ধে মৃভ্যু মাতঙ্গ কেশরী ॥ ৮ 

নাভির উদ্ধ আর অধদেশে ও পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চাঁৎ দ্বারকে 

সমভাবে কুঞ্চিত করিবে, এবং নাভির নিন্সস্থ নাভ্যাদিকে কুণ্তক 
ছারা নাভির উদ্ধভাগ উত্তোলন করিরা রাখিবে। এই উড্ডীন 
বন্ধ মুদ্রা সমস্ত ক্লেশকে নাশ করিয়া মোক্ষদায়ক হইবেন । 
আর উদরের অপধোভাগন্থিত যে সকল চত্রস্থ বিষয় আছে 
নে গুলিকে প্রথমোক্ত ক্রমে নাভির উদ্দেশকে উত্তোলন করিলে 
এ করাকে উড্ডীন বন্ধ বলে যোগ গ্রভাবে মৃত্যুও পলায়ন 
করেন। 

নিত্যং যঃ কুরূতে যোগী চতুর্দারং দিনে দিনে 

ত্য নাভেন্ত শুদ্ধিঃন্যা দ্যেন শুদ্ধো ভবেম্মরুৎ 

বন্সান মভ্যনন, যোগী স্বতযুৎ জয়তি নিশ্চিতং | 

তন্যোদরাগ্রি জ্জলতি রন ব্ৃদ্ধিন্ত জায়তে | 

অনেন সুতরা« নিদ্ধির্িএহন্য পাজায়তে । 

রোগানাং নক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি £ুবং ॥ 


৩৪ কালিদাস উপগ্তাস। 


গে যোগী কুন্তক করিয়া প্রত্যহ চাবিবার করিয়া এ যোগ 
অভ্যামকরেন তাহার নাভিদেশ পরিক্ষার হইয়া নিশ্চয় বায়ু 
পরিক্ষার হয়, এই প্রকারে ছয় মাল ময় অভ্যান করিলে জ্ঠরা 
গ্রিরদ্ধি হইয়া. স্বত্যু পলায়ন করে । আর যে নকল দ্রব্য যাহা 
যাহ। খাওয়া যায় তত্নমুদয সুন্দর রূপে পরিপাক হইয়া শরী- 
রের রন রদ্ধি পূর্ক সৃষ্ট পু হইয়া থাকে, কাজে কাজেই 
তাহাতে অমস্ত দেহের দিদ্ধিতা লাভ হয়েন, অর্থাৎ শরীরে 
যেকোন আধিব্যার্ধি এবং অলনতা থাকে না। আর শরীর 
আবশে থাকে, যেমন বৈদ্য শাম্ত্রে অনুপান্ দ্বার! উধধের বী্ধ্য 
্লদ্দি পায় তেমন যোগ লাধন। পক্ষে যোগান্ধ নাধনা না করিলে 
যে,গের কোন কল দর্শেনা 
*যুদ্রা নকল যোগের অঙ্গ বিশেষ; এ মুদ্রা াধন করিতে 
পারিলে ষেগ সাধন] নন্বরে পিন্ধ হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে যেমন 
রোগের টিকিতৎ্না বিহিত থাকায়, বৈদ্যেরা দৈহিক স্বরাদি উষধ 
দ্বারা প্রতিকার করিয়।৷ থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধি যেমন 
তেমনি থাকে, তাহার প্রতিকার করিতে পারেন্‌ না ) তেমনি 
যোগ শান্ত্রোক্ত নিয়ম লমেত প্রতিপালন করিলে আধ্যাত্মিক 
রোগ বিদৃরিত ও তত্নমভিব্যাহারে টদহিক রোগও ক্ষয় হয়। 
ইহ অঙ্কশাঙ্ত্রের ফলের ন্যয় প্রাতাক্ষ ফল দারক। 
গখমে দশটি মুদ্রা বন্ধনের বিষয় যাহ? লেখা যাইতে" 
বলিয়া যে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল তন্মধ্যে মহা মুদ্রা প্রভৃতি 
ঈনয়গি দ্র লেখা গেল, কেবল বজ্নী বন্ধন মুদ্রা লেখা গেল 
না। কারণ বজনী মুদ্রার ক্রম অতিশয় গুহা ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ 
সেজন্য এপ্রকারে পরিত্যক্ত হইয়া, যে সকল বুদ্রাবন্ধনের বিষয় 
লেখা গেল ইহারা শ্বন্থ প্রধান, আর প্রত্যেকেরই ফল স্বতন্থু। 
যোশীরা উহার যে কোনটির নাধন! করিয়া চরিতার্থতা লাভ 


কাঁলিদান উপন্াপ। ৩১ 


করিয়া থাকেন। শেষ মুদ্রার নাম শক্তি চালন দুর্জা। এই 
স্থলে নেই মুদ্রী বন্ধনের বিষয় লেখা যাইতেছে । 
যথা. * 
, শক্তিচালন মূদ্রা । 
আধার কমলে সুস্থ! চালয়েৎ কুগুলীং দৃঢ়াং। 
অপান বারু মারুহ্য বলদ! রুষা বুদ্ধিমান ॥ 
শক্তিচালন মৃদ্রেয়ং সর্কশক্তি প্রদািনী ॥ 
মূলা ধার পল্সে গ্রন্প্তা ভু্তগা কারা কুগুলিশীকে জ্ঞানবান 
যোগী কুম্তক করিয়া অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া বল 
পুর্দক চালনা করাইবে অর্থাৎ ষট চক্র ভেদ করিবে, ইহার নাম 
শক্তিচালন দুদ্রা। কুম্তকারাবস্থায় যোগীর উদরস্থ পঞ্চ বায়ু 
একত্র মিলিত হয়, তখন সুবুন্মা নাড়ীর গধ্যে যোগী যে বাযুক 
পুরণ করেন তাহার নাম অপান বায়ু মেই বারু দ্বারা এ নাড়ীর 
মধ্য দিয়া কুগুলিনীকে চেতন করাইয়া মুলাধার হইতে উদ্ধে 
উদ্ধে উঠাইয়া সহশ্রারে লইয়া! যাইতে পারিলে শক্তিচালন 
কর] হয়, ইহার শাম শক্তিচালন মুদ্রা। ঘাধক মাত্রেই এই 
মূদ। বঙ্ধনকরা কর্তব্য | এই মুদ্রার ফর বিশেষ লেখা যাইতেছে 
ইহ। অতিশয় গুহ্য ( 
বথা-- 
শক্িচালনত্মনং হি প্রতাহং যঃ নমাচরেৎ | 
আদর গির্ভবেতন্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনৎ। 
বিহায় নিদ্রাং ভুজগী নর মুর্দে ভবেৎ খলু ॥ 
তক্মাদভ্যাপনং কার্ধ্যৎ বোগিনা দিদ্িমিচ্ছতা 
ঘঃ করোততী নদাভা নং শক্তিচালন মুভ্তমং ॥ 
বেন বিগ্রহ নিদ্িঃস্যাদনি মাদিগুণ প্রদা। 
হরূপদেশ লিশিনা তন্যমৃঙভয়ং কুতঃ |  * 


মং কালিদাস উপগ্ভাস। 


ুনুর্ভ দ্বয় পর্য্যন্তং বিধিন। শক্তিচালনং যঃ করোতি প্রযত্ত্বেন 
তস্য সিদ্ধিরূরতঃ। 

মুক্তাননে ন কর্তৃব্যৎ যোগিভিঃ শক্তিচালনং। 

এতত, সুরা দণকৎ ন ভূতিৎ নভবিষ্যতি একৈকাভ্যাননে- 
| নিদ্ধি দিদ্ধোভবতি নান্যথা ॥ 

এই শঞ্তিচালন মুদ্রার ছার কুগুলিশী নিজেই নিদ্রা হইতে 
উদ্ধে অর্থাৎ নহুশ্রারে উঠিতে থাকেন এবং প্রত্যহ এই নুদ্র। 
বঙ্ধন গুভাবে ফোখীর পরমারু রদ্ধি হর । অধিকন্ত তাবৎ রোগ 
বিনষ্ট হয় এজন্য এ যোগ নর্ধদা অভ্যান করিবে। এই উৎকৃষ্ট 
যোগ যে ব্যক্তি অভ্যান করেন তিনি অণি-মাদিগুণ সম্পন্ন হইয়া 
বিগ্রহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; এই বোশযিন €রুর 
নিকট উপদি হইয়া অভ্যান করেন তাহার কোন একার স্ব 
ভয় থাকে না এবং যিনি মুহ্র্দ্ধর ময় একাননে থাকিয়া 
এই যোগ াধনা করিবেন তাহার এই যোগ পিদ্ধি অতি নিকটে 
উপস্থিত হয়। নিরাসনে উপ কি দগায়মান হইয়া কোন 
যোগাভ্যাস করিবেন না । কেবল রি বি রি বন্ধন 


ইতি নি বোগ শান্তে মুদ্রা দশকং। 


ভোগ বিঘ্ব। 
ইহার পর যোগ সাধন বিষয়ে ভোগ এবং বিদ্ব 
কি কি তাহা বলা যাইতেছে। 
নারী শয্যা অনৎ বন্্রৎ ধন মগ্যবিড়স্বনং | 
তাশ্,ল ভক্ষণং যানং রাজ্যৈশ্বধ্য তি ডি ॥ 
হেমং রৌপ্যং তথ তাত রত্ব্চাগুরুদধেনবঃ 
পার্খগত্যং বেদ শান্ত্রাণি নৃষ্ঠাং গীত রা 1 


কালিদাসউপন্যাস। ৩৩ 


বংশী বিণ মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ব বাহনং 
দারাপত্যানি বিষয়! বিপ্া এতে প্রকীত্তিতাঁঃ। 
ভোগ রূপা! ইমে বিস্গা ধম্মরূপানি ঘান্‌ শ্যণ॥ 
স্ত্রী নহবান, বিচিত্র শয্যা অপূর্ধ বনজ পরিপান, নানাবিধ পন 
সম্পত্তি তান্ব,লাদি তক্ষর্ণ, ( অর্থাৎ তা ল ও আনব দ্রব্সকল ) 
তণ শকট ও |শবিকাদিতে আরোহণপুক্সক গমনাগমন ব।জৈশ্খা 
ভোগ ইচ্ারা প্রত্যেকে মুক্তি পথের দশটা, এতগিম্ন শরণ রৌপ্য 
তাত হীরক প্রবালাদি দ্রব্য কল, অঞ্চর গ্ুভূতি গঞ্গদুব্য, 
গোধনাদি নম্পত্তি, বেদ শাম্াদিতে পাঙ্ডিতা প্রকাশ» নৃত্য গীত, 
বাদ্যাদি শ্রবণ দর্শন, নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ বীণা বাদ্যবন্ত্র 
বাদন, ও তচ্ছব নাদিতে অনুরাগ, হক্তি অশ্বাদি বাহনে আরো- 
হণ, স্ত্রীপুজ্রাদি পরিবারে অত্যানক্তি ইত্যাদি বিষয় র্ুকল ঘ্লোগ 
বিঘাতক অপর ধন্মরূপ বিদ্বুগুলি ক্রমে বল যাইতেছে । 
ধশ্মাবিদ্র 
জান পুজা তিথিহোমং তথা মোক্ষোময়ীস্থিতিঃ | 
ব্রতোপবাৰ নিয়ম! মৌনমিক্ড্রিয় নিগ্রহঃ, ধ্যেয় ধ্যান 
তথামন্ত্র দানং খাতি দিশাসুচ । 
বাগীকুপ তড়াগাদি গরনাদারাম কল্পন। | 
যজ্ঞ চান্দ্রারণং ক্ুচ্ছৎ তীথানি বিষয়াণিচ। 
দৃশ্যতেচ ইমা বিশ্রী ধর্িপেন » সংস্থিতাঃ ॥ 
মান পুজা অতিথি করা ও হওয়া এবং হোম ব্রত নিরম 
উপবান করা মৌন হইয়। থাকা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সাকার ধেস্স 
বিষয়েরু ধ্যান, মন্ত্রদান, বর্বত্র যশ: কীর্তি প্রকাশ পুক্ষরিণী ও 
দিঘি ও কুপ প্রতিষ্ঠাও উদ্যানাদি নিশ্মাণ করতঃ তাহ। ভোগ করা, 
দেব মন্দিরাদি নিন্াণ করিয়। তাহাতে নাকার দেবতা গ্রতিষ্ঠ! 
রা, অট্টালিকা ও উপবন নির্মাণ করাইয়া তাহা ভগ করা, 
৫ 
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আশ্বমেধাদি কোন বজ্জকরণ, পাপ ক্ষয়ার্থ গ্রায়শ্চিভ করণ, তীর্থ 
পধ্যটন, বিষয় কর্মের রক্ষণাবেক্ষণ, এই নকল যোগীদিগের 
বন্পে মভাবিষ্থ কথিত হইয়াছে, ইহা শিব নংহিতা তন্ত্রে নিষেধ 
আছে! 5 
জ্ঞানবিদ্ব 
পিশুস্থং ব্ূপ নং শ্ুঞ্চ রূপস্থং রূপ বজ্জিতিং | 
প্রন্ষৈ তি মতাবা হদয়ঞ্চ প্রশামাতি। 
ইত্েতে কথিভা বিদ্বা। জ্ঞানরূপে বাবশ্থিতা ॥ 
পিওুস্থং অথাৎ দেহস্ত রূপ লস্কার আর রূপ সন্ধে রূপ 
পরিতা।গ ও জগতশয় তাবত পদাথ ভ্রহ্ম এই মতাঁবলম্বী হওয়! 
এবং মন অথাৎ অন্তঃকরণকে অবথা প্রশমন করা ইত্যাদি বি্ল 
নকল যোগীদিগের পরিহার্ষ্য 1 
গোমুখোদ্বামনং কুত্বা ধোৌতী গক্ষালনং বমেৎ। 
নাডীনঞ্চার বিজ্ঞানৎ প্রত্যাহার বিরোধনং | 
কুক্ষিনঞ্চালনং ক্ষিপ্রং গ্রাবেশ ইন্জ্িয়া ধ্বন] ) 
নাড়ী কম্মাণি কল্যাণি ভোজনং আয়া মম; 
নবং ধাতুরনং ছিদ্ধি শুষ্ীকা স্তাড়য়েৎ পুনঃ | 
এককালৎ ঘমাধিঃ ব্যালিঙভুতং ইদং শণ, | 
পশ্চাৎ্চ জ্ঞান বিশ্ব সকল বলাধাইতেছে জপাবরক গে %- 
খের বিসজ্জ্ন করিয়া ধৌতীষোগে অন্ত:প্রক্ষালনার্থ উন্মাবষ্ট 
হওয়া, নাড়ীনকলের নঞ্চরণ কি প্রকারে হয় তদনুসন্ধান করণ, 
নান। শাস্ত্র বিচার ও প্রতাহারোপায় ও চৈতন্যের উদ্ধীপনার্থ 
কুগুলিদী বোধন চেষ্টা করণ, আর উদর সঞ্চালন ও শীদ্ঘ ইন্দ্রিয় 
পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ও নাড়ী গুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য 
বিচার করণকে ফোগ শাস্ত্রে জ্ঞান,বিদ্ব বলাহইয়াছে যখন আত্ম 
স্ব জ্ঞান জক্গিংব খন জপাবরক গোমুখের বিসর্জন করত; 
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ধৌতীযোগে অস্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হইতে হইবে ন| আর এই 
রূপ অপরাপর কার্ধ; নকল কিছুই করিতে হইবে না। 

তদন্যথায় এ নকল অনিদ্ধাবস্থার নর্বদা কর্তব্য, যেমন বৃক্ষের 
ফল উৎপন্ন হইলে পুষ্প থাকেনা, এবং ফলের পুৰ্ে মুকুল হয়, 
সেই মুকুল হইতে পুষ্প হইয়া থাকে, তদ্রপ আত্মতত্ব জ্ঞানের 
পুরে যোগান্ধ কল যোগীদিগ্রের নাধনীম় । এ রূপ দ্র জ্ঞান 
জন্মান, যোগপাধনার চরম কল । যতক্ষণ যোগ পিঙ্ধ না হইবে 
তৎকাল পর্যন্ত নৃতনবস্ত,র রন ভক্ষণ ও গুঠীচ্র্ণ ভোজন ও গব্য 
ঘ্তও মধুপান করিতে হইবে, যোগ দিদ্ধ হইলে অর্থাৎ আত্ম 
তত্বজ্ঞান জন্মিলে ওপূপ আহার ও বিহারের প্রয়োজন থাকিবে 
না। তখন 

“নিষ্সৈশুন্যে পথি-বিচরতাং কোবিধি কো। নিষেধত? ১ 

অর্থাৎ ভ্রিগুণ'তীত পথে যে বিচরণ করে তাহার বিধিই বা 
কিনিষেধই বাকি। যিনি আত্মতত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছেন-- 
তিনি ত্রিগুণ।ভীত পথের পথিক, তাহার নিকট শাস্ত্রীয় বিধি 


নিষেধ নাই। 
বোগ চতুষ্টয়। 
যথা | 


মন্রযোগো হঠশ্চৈবলয়যোগ স্তু তীয়কঃ। 
চইর্খো রাজ যোগঃন্যাস্ঠ নদ্ধিধা ভাব বজ্জিত॥ 
বে যোগেগুরু মন্ত্র ও সাধকের এক্ হর তাহাকে মন্ত্রযোগ 
বল। যায় এই যেগের ফল যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পুক্বক 
কুম্তক করিয়া নাপ্যনাধক আর গুরুকে নেই দেবতারপ জ্ঞানদ্বারা 
প্রত্যক্ষ *কর। হয়, তাহাকে মন্ত্র যোগ বল। হয়। এই যোগের ফল 
যে- দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ঝক কুগ্তক করিয়া সাধ্য সাধক আর 
গুরুকে সেই দেবতা"রূপ জ্ঞান,দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাকে 
মন্ত্রযোগ বলা হয়। মন যোগ নিব হইলে ও তদদেবতার সাক্ষাৎ 
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কার লাভ হইয়া থাকে । মন্থ যোগ দিদ্ধ ব্যক্তির চরমে বারপ্য 
গতি প্রা্ড হওয়া বৈ নির্বাণ মুক্তিলাভ হয় না, উহা একরপ স্বর্ণ 
ভোগ হয় মাত্র । ভোগান্তে পুনর্দার পৃথিবীতে আগমন করিতে 
হয়। ইহা হইতে লয় যোগ শ্রেষ্ঠ তমঃশ লয় যোগের ফল 
এই বে ব্যঞ্তি নিরঞ্চন পরমাত্মার চিন্তাকরত দেহক্ষত্ব করেন 
ভিনি পরশাত্মার বিলীন্‌ প্রাপ্ত হন। এজন্য যোগীরা পাকার 
চিন্তা করত দেহ ক্ষর করেন না। তবে হট চক্র চিন্তা কালে 
বুগুলিশীকে যে নাকার রূপে চিন্তা করিতে বল! হইয়াছে দে 
কেবল যোখগের প্রথমাবস্থায় মনঃশ্ির করিবার জন্য, কারণ 
যোগ্ শান্গে প্রতীকোপাননাকে লর যোগ বলে । এই নময় 
গ্রাতীকোপাপনা যে প্রকার তাহা বল? যাইতেছে । 
*গ্রতীকোপাননা কাব্য দু! দুটি কল গদ1। 

পুশাতি দরশনাদত্র নাত্র কাধ বিচারণ। ॥ 

ঘিনি লয় যোগে পিদ্ধ হইতে বাদনা করেন, তিনি যেন 
গুথমে পবনাভ্যানে রূত কাধ্য হইয়া প্রতীকোপাননায় গ্ারত্ত 
হন, ইহাতে কাধাকাধে/র বিচার নাই, এ উপাবনায় দুষ্টাদ্ট 
উভয় গ্রকার ফল লাভ হয়। প্রতীক দর্শনের অর্থ প্রতিবিশ্ব 
দশন, সয্য মগুলে পরমাস্মার ছায়ার ন্যায় বন্দর্শন হওয়াকে 
ওতবিশ্ব দশন বলে, অনেক পরিশ্রমে উহা ঘটিতে পারে ইহ % 
(িংশত রনান্ত বলা যাইতেছে | 

যদ্দানভঃ পশম ত স্ব প্রতীকংলভোঙ্গনে ততক্ষণ মেব পশ্যাতি | 

প্রতীক দর্শনা(ভলাষী যোগী অগ্রে প্রাণায়াম নাধনা, করিয়। 
শিষ্পাপ হইলে গর আর পঞ্চাগ্রি নেবায় দেহ ও দেহস্থ 'অন্তবি- 
বিষ পরিজ হইলে উত্তবায়ণ কানে দিবা ভাগের মধ্যাহ্ন দমরে 
বিহিং প্াননাপি করিয়া পুভক করত প্রচণ্ড উত্তাপ নহ্য করিয়া 
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শনৈঃ শনৈঃ সূর্য্য মণ্ডলে দৃষ্টি করিতে করিতে ৩ মাস মধ্যে 
প্রতীক দর্শনের ক্ষমতা জন্মিলে চক্ষুর অব্যাঘাতে ন্ুধ্য মণলে 
এগ্বর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন । যখন এশ্বর প্রতিবিশ্ব দর্শনের 
ক্ষমতা হইবে, তখন গ্রগণ মগ্ডলে আত্ম প্রতিবিষ্ব ও দেখিতে 
পাইবেন, স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ বন্তর প্রতিবিশ্বদেখিতে পাওর? 
প্রক্ুতি গিদ্ধ, তদ্রপ যোগারূঢ হইয়া! আকাশস্থ আদিত্য মধো 
আত্মা ও পরমাত্বার প্রতিক্লতি নন্র্শন করা যায়। ইহার ফল 
আতিঃ । যথা । 
প্রবহং পশ্যতে যোঁবৈ নবপ্রতীকং নভোঙ্গনে ॥ 
আধুন্ন দিবেতপ্য ন স্বতুাঃন্যাৎ কদাচন || 
যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার করিয়া নিজ গ্রতিবিশ্ সূর্য্য সন্নিহিত 
আকাশতলে দেখিতে পান, তাহার পরমায়, সপ্ষি হওয়ায় তিনি 
ব্উ।গয় হইল ভারতে থাকেন । 
যদ্ধাপশ্যতি বম্পুম্‌ স্ব প্রাতীকং ন ভোঙ্গনে । 
তদ] জয় মবাপ্পোতিবারত নিজি ত্য সঞ্চরেৎ || 
যঃকরোতি নদ] ভ্াানং চাত্সানং বিন্দতে পরত ॥ 
পূর্ণানন্দৈকঃ পুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ। 
যাত্রা কালে বিবাহেচ শুভে কম্মরণি শঙ্কটে | 
পাপক্ষয়ে পুণ্য রদ্ধে৷ গরতীকোপাননঞ্চরেহ। 
নাধক যখন আকাশ মগ্ডলে সম্পূর্ণরূপে আত্মার প্রতিবিস্ব 
দেখিতে পাইবেন তখন মন্ধপ্রকার বায়,র উপর জয় লাভ করিয়া 
সন্রস্থানে নঞ্চরণ করিতে পারেন অপর বিনি সর্্দা এই যোগ্রা- 
ভ্যান কদ্ছরন তিনি জ্ঞান গম্য পরাৎ পর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। 
নেই পরমাত্মা স্ব প্রতীকরূপে দর্শন পথের পথিক্হন, এরূপ দর্শন 
লাভ কেবল স্বপ্রতীকের প্রসাদ্ধেই হয়। রঃ 
যাত্রা কালে বিবাহে, অর্থাৎ মঙ্গল কাব্য করণে বিপদে, পাপ 


2 কালিদাস উপন্াস্য। 


ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিন্ত্ করণ কালে, আর পুণ্য ব্ধ্যার্ধে প্রতিকো? 
পানা করিবে; আর তন্ত্রভিন্ন শ্রতিতেও প্রতীকোপাননার 


গ্রুশংন। করিয়াছেন ৮ * 
, যথা । 


“আক্ষিণী সুধা মগুলে হৃদ্দহরে আত্মী উপান্য” 
চকুতে এর্ধা মগ্ডলে ও হদরাকাশে পবিত্র হেতু আত্মাকে 
চেষ্টা করিনে নাসান্য চক্ষুতেও দেখা যায়, এনবল স্থানে বদিচ 
আহার প্রতিবেহ্ব বৈ স্বরূপ দেখা যার না তখাপি এ প্রতিবিস্ব 
খরূপের নঃশ কার্ধা কারক, প্রাচীন অর্ধ” শ্রেষ্ঠ মুনিরা আত্মার 
পরতিপিম্ব দশন করিয়। কত ক্রুতার্থ হইতেন গ্রতিবিহ্ব দর্শন, 
যোগ সাপেক্ষ, বিনা যোগে এরূপ দশন হইতে পারে না । এব 
নিরন্ত বরং রুতাভ্যানা দন্তারে পশাতিঞ্ুবং 
অতোঘুক্তি মবাপ্রোতি যোগীনিয়ত মাননঃ ॥ 


খিনি নিরন্তর প্রতিকোপারন1 শোগ আাপধনা করেন তিনি 
নিশ্চয় স্বপ্রতীক দর্শন করতঃ নিত মানন যোগী মুক্ষি লাভ 
করেন। এ প্রকার ধোগীকে জীবন্ুক্ত বলা যায়, এবং প্রতীক 
দর্শন যোগীর দেহ সর্বত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, মৃতু ও তাহার 
ইচ্ছার বশীভুত্ত হয । তিনি ইচ্ছা করিলে মহা প্রলয় পযন্ত 
পাঞ্চ ভৌতিক দেহ প্রারণ করিয়া বাঙ্যজগ্নতে ক্রীডা করিত 
করিতে এ দেহ ক্ষণ মাত্রে পরিত্যাগ্ন করিতে পারেন, সেখী- 
দিগের যোগ দিদ্ধ হইলে দর্পনিম্মোক নিশ্মক্করৎ দেহ পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, | যোগিরা জানেন ভৌতিক ভোগ দেহ সুষ্ষ্স 
দেহের মূল স্বব্রপ” তজ্জন্য ভোগ দেহে স্নেহ শুন্য হইয়া পরর- 


মাত্বায় ক্রুড়া করেন । 
যথা । 
নিশ্ষোক সোব সর্পন্য যোটগশ্বধ্য বমহ্িতঃ। 


বিহায় দেহং যোগেশ যযৌব্রন্মে ননাতনে | 


কালিদাস উপন্যাস! ৩৯ 


ইহাকে যোগশাস্ত্রে লয় যোগ কহে অতঃপর রাক্মযোখের বিষয় 
লেখা যাইতেছে । এই রাজ যোগ্য প্রভাবে নিদ্ধ যোগিগণ 
সম্যকরূপে, সত্ব, রজ, স্তমোন্ুণ বঞ্ড্িত হইয়া নিক্ত্িগুণ্য পথে 
অবস্থিত হইয়া আনন্দ*্বরূপ পর হ্রন্ষকে হ্ৃদয়াকাশ্ে দর্দদ। 
জ্ঞান গম্য করিতে পারেন । 
বোগক্তম 1. 
অনুষ্ঠাভযামুভে কর্ণে তর্জঞনীভযাৎ দ্বি লোচনে 1 
নানারন্ষেচ মধ্যাভাৎ অনমাভ্যাৎ মুখেদুটং । 
নিরুদ্ধং মারুতৎ যোগী যদেব কুরুতে ভূশং। 
তর্দালক্ষণ মাত্সানং জ্যোতিরূপ গুপশ্যতি ॥ 
যখন অঙ্গস্ঠ দয় ছারা কর্ণছ্বয় তজ্জনী দয়, নেত্র ঘয়, মধ্যা- 
লী ছয় দ্বারা বদনকে দূ রূপে ধারণ করিয়। কুস্তুক দ্বারা 
শরীর মধ্যে বায়কে অনবরত দশ হৃদয় মধ্যে জ্যোতি স্বরূপ 
পরমাত্মাকে সুল্প্ট রকমে দেখিয়া মানব জন্ম সফল করিতে 
পারিবেন । নকল প্রকার যোগ সাধনার ফল লাভের ছয় মানই 
পরিশ্রম নাপেক্ষ। 
জন্মান্তরীন যোগজ পুণ্য প্রভাবে ছয় মাসের পুর্বেক্ত সময়ে 
যোগ ফল লাভ করা যাইতে পারে । 
যত্তেক্জো দুশ্যতেবেন ক্ষণ মাত্র নিরাবিলং | 
নর্ধ পাপ বিনি আঃ ন বানি পরমা, গতি ॥ 
নিরন্তরং রুঠাভ্যাসাৎ যোগীবিগত কল্মষঃ । 
নর্বাদেহা দি বিস্মত্য তভিত্রঃ হয়ং ভবেৎ। 
যঙ্করোতি সদ্দাভ্যানং গুপ্তাচারেণ মানব | 
সবৈ ব্রদ্ষে বিনীনত বাৎ পাপ কল্মরন্তে। যি । 
গোপনীয়ং প্রমত্রেন দাঃ প্রত্যয় কারকঃ । 
নিক্ধান দারকৌ লোকে যোগেইয়ং নম বলভঃ । 
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নাদঃ লংজ্ঞায়তে তল্য ক্রমেণাভ্যা নতশ্চবৈ, 
সন্ভৃঙ্গ বেণবানা নদ্ূশঃ প্রাথমো ধ্বনিঃ ॥ 
হে সাধক এই রাজ যোগে যিনি ক্লুত কার্ধা হইতে পাবেন 
ভাঙার যাহা যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা বন্ধা যাইতেছে । যিনি 
ক্ষণমাত্র প্রথমোক্ত ক্রমে কুস্তক দ্বারা 'অনিরোপ স্বচ্ছ আকাশ 
তুল্য তেজ পদার্থ হদয়ে দেখিতে পান তিনি সকল পাপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া পরমাক্সীতে বিলীন হইয়া যান। 
এবং নিরন্তর যে যোগী বিশুদ্চিত্তে এ যোগের অভ্যান 
করেন, তিনি পাঞ্চ ভৌতিক দেহ পর্রে লিপ্ত না হইয়া! পরমাঁ- 
স্লাতে ভিন্নভাবে যখন ইচ্ছানুনারে লিপ্ত হইতে পারেন । 
উহাতে নে সুখ হয় তাহা তিনি বৈ আর কেহই অনুভব করিতে 
পখরেন না আর যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে অর্থাৎ গোপন ভাবে 
মন্দদ! এই রাজযোগ অভ্যান করেন তিনি অত্যন্ত পাপীহইলেও 


বান্সীকি বাল্যকাল হইতে যৌবন কাল পর্যন্ত কেবল দুক্ষম্দে 
রত খাকিয়। ও কিন্তু চিভ বিনোদন করিতেন । এবং দল্ারত্তি 
প্রভৃতি ভুক্ষম্ম করিতে ক্রটি করেন নাই, যখন মহা পাপে লিগু 
ছিলেন তখন ইহ্খাকে রত্ভাকর্ বলিয়া সকলে ডাকিত “জন্মান্ত- 
রীন পুষ্জ২ পুণ্য প্রভাবে যোগাদি তপন্যাতে দিদ্ধ হইলে বাশ্ব.ক 
নাম প্রাপ্ত হইলেন ।” 
বন্মীক শব্দে উই পোকার বংগৃহীত স্বত্তিকার চিবী অর্থাৎ 
এঁ মহা মুনি এমনি রাজযোগে প্রবৃত্ত ছিলেন যে কতকাল অরণ্য 
মধ্যে একানমে বসিয়া পরত্রক্ষে চিত্তনমর্পণণ করিয়। ছিলেন, 
তাহার ঠিকানা হয় না। তাহার বাহ্য জ্ঞান একবারে অন্তদ্ধীন 
হওয়ায় শ্লরীর উই মাটিতে আদ্জ্লাদিত হইয়াছিল বলিম্ব! বাল্মীকি 
নাম পাইয়া ছিলেন। 
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রাজ যোগের ন্যায় মদ্য প্রতায় কারক যোগ আর কিছুই 
নাঁই, এই যোগ--শিবের বড়ই প্রিয়, এবং প্রিয় বলিয়া! তন্ট্রেউক্ত 
হইয়াছে, আর এই যোগ কেবল নির্ধান মুক্তি দায়ক ও নাদ 
উৎপাদক ; এ যোগ যতই অভান্ত হইবে ততই ক্রমশঃ নাদোং 


পাদন করিবে। 
নাদশব্দার্থ শব | 


প্রথমে মত্ত মধুকরের শব্ধ, পরে বংশবেধুর শব্দ, তংপরে 
ঘণ্টাশব্দ, তৎপরে মেঘ নির্ধেষষ তুল্য ভয়ানক শব্দ, শ্রুতি 
গোচর হয় । 
বথ।। 
মন্তউঙ্গ বেণুবীণা নদৃশঃ প্রাথমোধ্বনিঃ 
এব মভ্যানতঃ পশ্চাৎ নংনার ধ্বান্ত নাশনঃ * 
ঘণ্টানাদ নমঃ পশ্চাৎ ধ্বনিমের্&র বোপ মঃ। 
ধ্নৌতন্মিন মনোদত্ব। বদাতিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ । 
দান'জায়তে ত্য লয়ন্য মমবল্লপভে॥ 
যোগীর উক্তরূপ ধ্বনি কর্ণ গোচর হইলে তাহাতে মনো 
নিবেশ কৰতঃ নির্ভয়ে যোগ সাধন করিতে পারিলে নুক্তিদায়ক 
লয় প্রাপ্ত হইবেন। 
তত্র নাদে ষদাচিত্বং রমতে যোথিনোভশঃ | 
বিস্বতা নকল বাহ নাদেন নহশাম্যতি ॥ 
যখন নেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরম্তর রমণ করিতে থাকে, 
তখন বাহ বিষয় নকল বিল্বৃত হওয়ায় এ নাদের সহিত শমতা 
প্রাপ্তি হয়ু। 
যথা । 
এত দভ্যান ষৌগেন জিল্লানর্ক শুণান, বভুন্‌ 1 
বর্দমারল্ভ পরিত্যাশী-চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ 
৬ 


খু কালিদাস উপগ্ভান । 


মানব তত । 

বিশ্ব নংসারের অপরাপর পদার্থ সকলের নায়ি মানব ও 
একপি পদার্থ বিশেষতণ অন্যান্য পদার্থের যের্ধূুপে অবনতি 
মানব্রেও সেই প্রন্জার, এবং অন্থান্য পদার্থের ঘেরূেপে উৎপাত 
আানবের ও দেহ প্রকার, আর অন্যানা পদাথ্র যে পরিণাম 
মানবের ও নেঠ পরিণাম, ভবে বত শক্তির সমাবেশ হেতু মানৰ 
পরিজ্ঞাত বিশ্ব মধো সন্দোত্রুই পদার্থ বলিয়া অভিভিত হয় । 

মানবের পুর্সে, দজগান ও পরকাল অপরাপর পদার্থ হইতে 
কোন মতে বিভিন্ন প্রকারের নঙে। 

খনদা মানব বক বিশ সংগারেরই একটি উজ্জ্বল পদার্থ 
বিশেষ | কোন বিষয়েই উহা অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্্রাব- 
লঙ্বী বা নিক নহে । 

মানবের কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার উদ্দেশ্য 
কি জানা আবশাক। মানব যখন অন্যান্য পদার্থের সমপম্মী, 
কারণ মানবের উৎ্পতি ও পরিণাম প্রাৃতি যখন অপর পদার্থের 
স্যায়, তখন উহার উদ্দেশ্য ও তাহা দিগের তুলা হউনে। এক্ষাণে 
দেখিতে হইবে বিশ্বের পদার্থ নকলের উদ্দেশা কি অর্থাৎ কোন 
কার্ষা নাপন জন্য পদার্থ কল বছুমান রহিয়াছে, তাহা দেখিতে 
হইলে এই মাত্র জানা যার ষেবিশ্বের কার্ধা নুহ নাধন জন, 
বিশ্বান্তর্গত পদার্থ সকলের আবশাকতা, কাঞ্জে কাঃ১জই 
তাহাই তাহ! দিখের উদ্দেশ্থা, মানৰ ও যখন বিশ্বান্তগন্ত একটি 
পদ্দার্,, তখন মানবের ও উদ্দেশা তত়িত্র আর অন্য কি হইতে 
পারে, তবে বিশ্ব বংসারের কার্ধা যেকি ভাহা কেং বলিতে 
পারে । কাধ্য শক্তি প্রকাশের নামান্তর বিশেব। সুতরাং কার্য 
বলিতে হইলে পদার্থের শক্তি প্রন্বাশ মাত্র খুঝায়। পদার্থ বিশে- 
ষের শক্কি ভিন্ন গ্রকার, যে পদার্থের যে শক্তি আছে নেই শঞ্ষি 


কালিদাঁন উপন্তান। ৪৩ 


প্রকাশ করাই তাহার কার্ধা যেমন ঠু্বকের শক্তি লৌহ আকষণ 
করা উহাই উহার কাধা, কাঙ্ছে কাজেই বলিতে হইবে যে লৌহা- 
কর্ষণ উদ্দেশে চু্ধকের অবশ্থিতি । এই প্রধ্চারে দেখা যায় ষে, যে 
পদার্থে যে শক্তি বাগ আছে তাহাই তাহার কাখা প্রকাশ করা 
এবং সেই উদ্দেশে অর্থাৎ নেই কাযা সান অভিপ্রায়ে তাহার 
গ্য়াজন। কাজে কাজেহ মানবের ও আগন শক্তি প্রকাশ 
করাই উদ্দেশ বলিতে হইবে অথাত বিশ্ব রক্ষা অথবা বিশ্বের যে 
কাবা সাধন জন্য অপরাপর পদাখের শক্তি কাশ ঘেক্ধপ আৰ. 
শ্বাক, মানবের শঞ্তি ্রকাশও তদ্রুপ আবশ্য ব | 
বাহার যে শঞ্তি আছে তাহ। অবাধে প্রকাশ কবি পারাকে 
স্বাধীনতা বলে, স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ, সুতগা। 
দেখা যাহতেছে সুই মানবের উদ্দেশা সখ বাধন হইলেই খান, 
বের তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু বখন বন যন্ত্রের সংযোগে মানবের 
উৎপত্তি হইঘ়াছে, তখন মানবে, নানা প্রকার শাক্ত নিহত 
আছে। যত প্রবণর শঞ্তি মানবে আছে তৎ্নমুদায়েরহই শক্তি 
গকাশ করিতে পেলে, দানব অন্ধ প্রকারে সুখী হতে পারে, 
অথাৎ তদন্তগত ননুদায় যঙ্েরই পাপীনতা রক্ষিত হয়।॥ কিন্ত 
তদন্তর্গত শক্তি ০কঙগের কতকগুপণি এরূপ পরন্পর বিরোধী ৰে 
একের তৃপ্ত নাধন করিতে হহলে অপরের বিবোপাচরণ কর 
হয়। 
সুতরাং এক বিদয়ে সুখী হইতে হইলে অপর শিদয়ে অসুখ। 
হইতে হয়, এবং মন্ৰা নকল পরল্গর নমধন্মী প্রযুক্ত প্রকাশ 
শা প্ুকাশ করিতে হইলে অপরের শক্ত প্রকাশের বাধা ভয়, 
কাজে কাজেই একের ্বাধীনতা রক্ষ] করিতে গেলে অপরের 
স্বাধীনতার ব্যাঘাত্ষ্ডন্সে, কিন্তু বখন প্রত্যেক সনুনা ৬ প্রন্যেক 
শও বিশ্েরকাযা সাধন জনা [অরুন তখন কাহালও থাধীনতা 


ঞ 


৪৪ কালিদাম উপন্তান। 


নষ্ট করা কখন উদ্দেশ্ট হইতে পারেনা । আবার তখন একের 
শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধ! 
জন্মে, তখন শক্তিনকলে সামগ্টস্য ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় 
না এক শক্তি, উদর পুরণে ব্যস্ত, অপর শক্তি শরীর রক্ষথে 
নিযুক্ত, এস্যলে এইরূপ নামঞ্জমা করিতে ' হইবে যে এরূপ দ্রব্য 
একপ পরিমাণে ভোজন করিতে হইবে যে অধিক বা কুদ্রব্য 
ভক্ষণে শরীর ন& না হয়। এই প্রকারে নিজের ও পরস্পরের 
শক্তি নকলের দামঞ্তনা করাই বিশ্বনংবারের প্রধান উদ্দেশ, 
সুতরাং কর্তব্য করিতে হইলে ইহ!ই বুঝিতে হইবে) যে, যাহাতে 
শঞ্তি নকলের রামঞ্জনা হইয়। বিশ্ব কার্য নকল সুনিয়মে চলে । 

আর শ।ভ্তমাশগ্পনা করাই মানবের এক মাত্র কর্তবা, শক্তি প্রকাশ 
করিবার পুন্দ ভাবের নাম ইচ্ছা । কোন বাধা না পাইলে সেই 
হচ্ছ! কায পরিণত হয়, মানব গঠনের পদার্থ নকলের তারতম্য 
ও অবঞ্জানের প্রকার বিশেষ অনুনারে মনুষাভেদে পুর্কোক্ত 
কারণে যে প্রকার শক্তি নিহত আছে, তাহার প্ররুতি তদনুরূপ | 


লে 


তজ্জনয নকল মানবের প্ররুতি মান নহে | শক্তির নামান্তর 
রপ্তি বিশেবঃ! কথকগুলি বৃত্তি মানব মাত্রেই আছে ফে গুলি 
মানবের মালালণ রি ও ভিন্ন ভিন্ন মানবে ঝুানার্ধেক পরিমাণে 
থাকে । যখন শক প্রকাশ হয় খন অবশ্য তাহা বিতেও 
পদাথের উপর প্রকাশিত হইয়া থাকে, চুম্বকের শক্তি পৌহ 
ক্মান্ধণ করা কিন্ত দ্দি একদিকে এক খণ্ড বুহৎ, ও অপর 
দিকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র চুগক রাখিয়া মধ লৌহ রাখা যায় 
করে উভয় চৎকেঈ লোকে আকর্ষণ করায় শক্তি সন্থেও রহৎ 

চক ক্ষুজের নলকে পরা কিয়া লেকে স্বাভিযুখে আনয়ন 
করে।  এষ্ঠানে এঠতের খাধীনত তা রক্ষাহইল, তবে বল 


প্লে হত চা শনব আত রাত এর্দাপ্‌ জানি 


কালিদাস উপন্তাস। ৪৫ 


যাহাতে যেরূপ শক্তি নকলের দামঞ্জদ্য করিতে হয় তাহারই 
নাম কর্তব্য কার্ধ্য ; অনেকে বলিতে পারেন, যে লোকে কর্তব্য 
বিষয়ে যত করিবে কেন, যখন কর্তব্য পালন করিতে হইলে 
আপনার স্বাধীনতা ও সুখের হানি হয়, তখন তাহাতে প্ররত্ত 
হইবে কেন” ঈর্বর ভয়েই লোকে সুখ নাশে প্রবৃত্ত হয়” সে ভয় 
না করিলে লোকে নিজের নর্জন্ব ধন সুখের ব্যাঘাৎ করিতে 
প্ররুভ হইবে কেন। গ্রত্যুত, ঈশ্বর তয় নাথাকিলে মানব নকল 
স্বেচ্ছাচারী হইবে ও তাহাতে বিশ্ববংলারে মানবের বনবান 
করা, কঠিন হইয়! উঠিবে, এ নিতান্ত জঘন্য কথা, যে প্রাকৃতিক 
নিয়মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রৃতির স্থিতি 
হইতেছে, জগদীশ্ধর সম্বন্ধে তাহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকিয়া 
ও স্বচ্ছন্দ বিহার ও বিশ্ব কাধ্য সমাধা! করিতেছে, সেই অপ্রদছ় 
শক্তির নিয়ম যেমাননের উপরে গ্রভূত্তা করিতে পারবে নাঃ 
একথা অতি অশ্রদ্ধেয়। কোন বাক্তির জীবন রক্ষা পরম ধর্ম, 
ও নেই ধন্্ম পালণ জমা আহার বিহার করিরা থাকে । এবং 
কেহই বা পুক্নাম নরক হহতে নিস্তার পাইবার জন্য বিবাহ করেন, 
ই প্রকাচ্র দেখা যায় মানব বে নমস্ত কার্য করে তত্নমুদাঁয়ই 
শবভাব শঞ্তি প্রেরিত হইয়া করিয়া থাকে, বিশ্বের বমাঞ্জ 
রা রর শক্তি এত দুর্ধল নহে । যে তাহা মানব ইচ্ছ। করিলেই ভঙ্গ 
করিতে পারে, মানবের বিশ্বান ও শক্তির অধীন বিশ্ব শক্তি নভে । 
মনুষ্য শক্তি বিশ্ব শক্তির অন্তর্গতঃ বিচেচন] করিয়া দেখিলে 
স্গইই বুঝা বায়, যে,যে কল নিয়ম ঈশ্বরাজ্। বলিয়া সমাঙ্ত 
রক্ষার প্রাযুক্ত হইয়াছে ” তাহার বকলেই প্রাক্ুতিক নিয়ম, ঈশ্বর 
না মানিলেও মানবকে মেই সকল নিয়মের অধীন হইয়। চলিতে 
লঈবে * এ সকল নিয় যাহার] লঙ্ঘন করিবে তাহারা ঈথ্র 
“নল ও করিবে, যাহার! পালন করিবে তাহারা ঈথুর না 


টি 


৪ কালিদান উপন্যাদ। 


মানিলেও করিবে অর্থাৎ যা্গার শনীরে দয়। আছে ঈগর না 
ম[শিলেও তাহার পর ছুঃখ কাতরতা কোথা যাইবেগ লে 
বে তাহার দ্বাভাবিক পঁহজাত | যে নিষ্টর, ঈশ্বর ভয়ে তাহার 
৩ রতি কিপ্রকাবে ফিরিবে £ * 
যদি ঈশব ভয়ে প্ররুতি ফিবাইতে পারিত তাহা হইলে এই 
নংনারে নি কোটি কোগি ককম্্ সম্পন্ন হইত না| ঘকালেই 
কক জানেন ঈশ্বর ও পরকাল আছেন, ভবে লে'কে এত দক্ষ 
লীন হয় কিজনা ১ ধে,“ম প্রকৃতি লইশা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে 
.তাার নে প্রইন্তি কখন যাইবে না। বান্ত্র ও মেষ উভয়েরই 
ঈশ্বর ও পরক্গণাল বশ্বন্গ অমান জ্ঞান; তরে বানর এত হিংন- 
বৃ্ত জন্ম কেন, আর মেষ বা কেন এত নিরীহ | 
* সনুষা ও নেই দূপ মস স্ব প্ররুততি অন্বনারে কার্ধা করিয়া 
থাকে । ঘর ও পরকাল ভয়ে কখন নিলদৌোধ, বুদ্ধি মান হইবে 
না, ও শ্দিমাম নিল্পোধ হবেনা, তেজন্দী নিস্তেজ তইবে না 
ও নিপ্ডেজ তেজন্ধী হইবেন দয়ালু নিষ্ঠর হঈবে না, নিষ্ঠর 
ধয়ালু হইবে না অনেকে বলেন মন্বষোব সহঙ্গাত কোন 
শা নাই" অকলই মানবের সম্বোপাঞিত। আবার কেহ কেহ 
বহন গলি শক্তি রহজাত বলিরা থাকেন কিন্তু অধিকাংশ শক্তি 
সোপাজিত বলিয়া পিদ্দেশ করেন । তাহারা বলেন যে বাল, 
বান হইতে মনুন্য যেকপ সংলর্গে বান করে, তাহার গরুতি 
তদনুন্ূপ হয়। আরও বচলন বাল্য কালে বাহার যে শক্তি 
আদোছিলনা, শিক্ষাবলে বে তাহা প্রাণ্ড হয়, স্থল দৃষ্টিতে 
দেখলে যদিও এ সকল প্রাকার কখন. কখন দেখিতে পাওয়া 
যায়, নুক্ষ্স অনুনন্ধন করিলে উহার অলীকন্ধ স্পষ্টই বুঝা যাইতে 
গারে ্ 


$ 


ভ্রথমতহ দখা যাইতে ফানবের স্বকীয় কিছুই নাই 
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তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, তাহার সমুদয় শঞ্তি প্রতি হইতে 
প্রাপ্ত, পণ্ড; পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির ন্যায় তাহার! বিশ্বের একটী 
জীব ভিন্ন কিছুই নহে । পুর্কোউ বলা হইয়াছে বিশ্বের অপরা- 
পর পদার্থ হইতে মানবের বহুশ'ক্ত নমাবেশ হেতু শক্তির আধিক্য 
ভিন্ন অপর কিছুই প্রাভেদ নাই । তবে মানবের স্বকীয় সম্পান্তি 
কোথা হইতে আনিবে, ও মখন মানব নিজেই আপনার নহে, 
তখন তাহার অংশ বিশেষ শক্তি কিরূপে আপনার হইবে ও 
যখন যন্্রাধিকা রই মানবের প্রাধানোর কারণ, তখন মে মানবে 
এ বস্ত্রাধিক্য নাই ঘে পিরিপে প্রধান হইবে ও যখন সপ্রামাণ 
হইতেছে পুর্দে পুথিবী বাম্পময় ছিল, পরে পরে তাহার দ্রবস্বক্রমে 
কঠিনত্ব প্রাপ্ত হহল, ও ত্রমে রুক্ষ, লতা, পম, পক্ষী, মানব উত- 
পন্ন হইল অর্থাৎ বাস্পময় পদার্থ নিশেৰ হইতে পুথিবীর নষ্ত 
পদা্থই নিশ্মিত হইয়াছে অথচ পদার্থ নকলের শক্তি পরস্গর 
এত বিভিন্ন যে কিছুতেই বিবেচনা! করা বায় না, যে তাহারা 
একই পদাথ হইত্তে উৎপন্ন, তখন স্পঞ্ঘই জানা যাইতেছে যে 
পদাখ নকল বাস্পময় ভিন্ন, ভিন্ন গুকার পদার্থের ্্যুনাধিক পরি- 
মাণ সংযোগ ও অবস্থিত্ির প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়াছে । 
নতুবা বদি একই প্রাবারে বনুদাষ পদার্থ শিশ্পিত হইত, তাত 
হইলে তাহা দিগের আকার প্রকার প্রভৃতি নন্নাবরবে একই 
প্রকার হইত । তাহা না হইয়। প্রস্তর স্বর্ণ গো, অশ্ব, পক্ষী, 
মানব নানা প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে * কিন্তু সকলেরই 
উপদান, নেই বাস্পময় পদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে । 

নহজ্যাত শক্তি না থাকিলে প্রস্তর অথবা অএকে শিক্ষা দ্বার! 
মনুষ্য কর! ফাইত কিন্তু তাহা করা যায় না, কেন ন! মানবে ষে 
নকল যন্্ আছে এ সকল যন্তরভৃত্ত বা অন্যপপার্থে তাহা নাই, এ 
রূপ নকল মনুষ্য নমান রূপ যন্রলহয়া জন্ম গ্র,ণ করেনা । বদি 
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করিত তাহা হইলে কেহ ক্ষ কেহ গৌর বাকেহন্বেত বর্ণ 
হইতনা কে5 সুদ কেহ বারুশ হইত না; কেহ উন্নত কেহ 
খরায় হইত না কেহ মধুর কেহ কর্কশ কণ্ঠযুক্ত হইতনা। 
শত মন সাবান দিয়া ধৌত করিলে ক্লুষ্বর্ণ শুভ্র হইবার 
নহে । একমন ঘ্বৃত ভোজন করিতে" দিলেও ক্ৃণকায় ব্যক্তি 
কুল হইবার নহে, নিত্য বীণার সহিত মিলাইয়া জ্বর পরি- 
চালন করিলেও কর্কশ স্বর মধুর হয় না। এই প্রকার বহু 
বিধ এতাক্ষ প্রমাণ দেখ! যায়, যখন & নকল বাহ্যিক শক্তি পরি- 
বর্ধন করিবার কাহারও অধকার নাই অর্থাৎ মানব নিক্ষে বর্ণাদি 
উপাঞ্্ন করিতে পারে না। তখন আন্তরিক শক্তি যে উপা- 
জন করিবে তাহার প্রমাণ কি? বর্ধদাই দেখিতে পাওয়া ধাই- 
তেণ্ছ, যে, যে করি হয় নে বালাকাল হইতেই কবিতায় নিপুণ, যে 
গণত শাস্ত্রে বাৎপন্র হয়, নে বাল্য সময় হইতেই তাহাতে আশক্ত, 
যে বীর হয় বাল্য কালেই তাহার মাহসের পরিচয় পাওয়। 
যায়, যে ভীরু হয় নে বাল্য কালে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে 
না; অতএব নহজাত শক্তি যে নকলের মুল তাহার নন্দেহ নাই। 
তবে কি মানবের কোন শাননের আবশ্যক নাই অথবা শিক্ষার 
কোন ফলনাই তাহা নচে, কারণ মানবের আত্ম শাননেই সমস্ত 
নির্বাহ করিয়। দিবে । ন্বার্থই সেই শাসনের ভিত্তি? সুখ 
ও নিরাপদে থাকিব ইহাই জীবমাত্রের ইচ্ছ কিন্ত আমি বদি 
তোমার সুখের ব্যাঘাৎ করি, তবে তুমি আমার নুখের ব্যঘাত 
করিবে, এবং আমি যদি তোমার উপকার করি, তবে তুমিও 
আমার উপকার করিবে, কাজে কাজেই নিজের স্বাধীনতার 
হানি কারবার ইচ্ছা! ন1 থাকিলে তোমার স্বাধীনতার হানি 
করিব না এবং নিজে উপকার। পাইবার' গুত্যাশা করিলে 
তোমার 'উপকার করিব। মনুষ্যে দিগের পরম্পবের এই 
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নিয়মের নাম সামাজিক নিয্নম। বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
্পই দেখা যাইবে যে স্বার্ধপরতাই পরার্থ পরতা ও পরার্থ পর- 
তাই স্বার্থ পরতা | বিশ্বসংদারে যে সকল আবশ্যক কার্য্য 
ঈশ্বর বা নীতি ভয়ে মম্পত্র হয় তৎননুদদায়ই স্বার্থ বা পরর্ধ পরতা 
দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু নকলের বুদ্ধি ও চিন্তরত্তি এক 
রূপ নহে। কাজ্জেকাজেই সকলে সামাজিক নিয়ম ও স্বার্থ 
তত্ব ভাল বুঝিতে বা বিবেচনা করিয়া চলিতে নিরম মতে 
সামাজিক নিয়ম নিদ্ধারিত হইয়া থাকে ঠফল কথা কর্তব্য 
বলিয় যদি কিছু কার্য থাকে তবে তাহা শক্তি নামঞ্জন্য ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এই উপায় ও অবলম্বনে কর্তব্য কার্য্য 
সকলের বিস্তারিত বিবরণ করিবার পূর্বে শিক্ষা, শাসন, সভ্যতা, 
উন্নতি, প্রভাতি বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিঘে ॥ 


স্পা 


রাজবাটার কথা। 


কলি রাজোর প্রথম নময়ে উজ্জয়িণী নগরে ধ্বান্ধা নামক 
অতি প্রদিদ্ধ সৈন্য বলশালী মহ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ॥ 
তিনি আপনার বীর দর্পে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে নিজ 
গুভুন্ধ নংস্থাঁপন, করেন, তাহার ভূঙ্গবলে অন্যান্য অধীন ভূপতি 
গণ স্বতই শঙ্কিত থাকিতেন এবং যথা নিয়মে রাজ্য শাসন ও 
প্রক্জা পালন করিতেন । আর তিনি প্রজারঞ্ন বিষয়ে কত দূর 
স্থির প্রতিয্ঞে ছিলেন তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত কর! যায় না। 
এমন কি তাহার নিক্ষ আত্বীয়গণ কোন রকম অন্যায়াচরণ 
করিলে তাহাদিগেরও দণ্ডএরাদান পূর্বক প্রঙ্গাবর্গের তু্টি বাধনে 
ভ্রুটি করিতেন. না। এই রকমে মহারাজ বহুকাল রাজকার্ধ্য 

৭ 


৫১ কালিদাস উপগাঁপ। 


এসা[লোটন। করিতে কবিতে কোন নময় দাস দাদী ঘোড়া 
হাতী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি লইয়া স্বগয়ার় গমন করিলেন । 
কিছু দিবন এই প্রঞ্গারে অতিবাহিত হইতেছে, এখন এ 
দিকে রাণীর ধু রক্ষার নম্র উপস্থিত জগুদীশ্বরের কি, রুপাঃ 
রাি প্রায় গিএহরের বময় রাজ। বাহাদুর স্বগয়া হইতে প্রত্যা- 
শমনপুর্দক রাণীর ঘরের ঝাপ ঠেলিতেছেন, যদি পাঠক মহা- 
শয়েরা বলেন যেরাজ। হইয়া রাণীর ঘরের ঝাপ ঠেলিতেছেন, 
একথ| অতি অনঙ্গত, তদ্ষিয়ে উতর এই যে একটাকা কি 
দেড় টাকাতে কখন' পেনেলা কপাট হইতে পারে না, আরও 
ইহ|র সদর পরে লেখা হইবে। এমন জ্ময় রাণী অতি- 
শয় আজ্লাদযুক্তা হইয়া মহারাজের শুনার নিমিত্ত দান 
দারীদিথকে অনুমতি করিলেন, এবং চরণ নেবার জন্য নিজে 
শিবুতী। হইলেন, এইকূপে শিশাবনান হইল । 

পরদিবণ হইতে ঘণ। নিয়মে অর্থাৎ মন্রীগণ ও রাজ নভানদ- 
গণ নহ মহারাজ রাজকাধ্য শির্বাহ করিতে থাকিলেন, ওদিকে 
রাণীর নাংধর সময় উপশ্থিত হইলে পর, ঘৃপঠি রাজণভা হইতে 
পির্দায় গ্রহণ করিয়া আপন অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন 
করিয়া, আপন পেয়শী » মঙ্গী মগ্গারাণীকে স্ব মধুর বচনে 
নম্জাষণ করিয়া বাধের বিষয় জিজ্ঞানা করিলেন, মহারাণী অণ৩- 
শয় খুনি হইয়া দমী সংযুক্ত বানারনী চেলি প্রউতির ফর মাইল 
দিলেন, রাণীর হুকুম মত মহারাণীর সাধের দিন অন্িবাহিত 
করিলেন। 

কিছু দিন পরে মহারাণীর গর্ভে একটি সুলক্ষণা, সুঙ্জী ও 
মৌদামিশীর ন্যায় রূপবতী কন্যা গভস্থ হইয়া নিয়মিত সময়ে 
তুমিষ্ঠ হইলেন, নেটেরা পুড্জার দিন ষত্তী দেবীব পুক্ষা উপলক্ষে 
নগরীস্থ সমুদায় লোক জনকে আহার ও বন্জরাদি দান করিলেন, 
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শ্রবং কন্যাটীর নাম সতাবভী রাখিলেন, নতাবতী রাজকুমারী 
ক্রমশঃ রদ্ধি প্রা হইতে থাকিলেন, 


যথা 1 


রঙ 


নাধের মেয়ে, আদর পেয়ে 
হেনে কুটি বুটি। 

মায়ের কাছে, নদাই নাচে, 
তুলি হাত ছুগি, 

পবনে উড়ে, বদনে পড়ে, 
কুচ ও কুম্ছল। 

তাহার মাঝে, মধুর নাজে, 
নয়ন যুগল, 

নাকের কোলে, নলক দোলে, 
মাধুরী বিকাশ। 

হানির ঘাম, কাপিয়া যায়, 
দৌন্দর্য উচ্ছান , 

নোহাগে গলে, টলিয়া চলে, 
পাগল পরাণ । 

*. চক্িত চায়, কখন গায়, 

ভাঙ্গ। ভাঙ্গা তান, 

অঠিকনবঃ নঙ্গীত নব, 
আধ আধ স্বর । 

». সুধুই হালে, হুপন ভাষে, 

ভরিয়া অস্তরঃ. 

ভোরের বেলা, ৪» উষার খেলা, 
হেরিলে নয়নে । 
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বাগানে গিয়া, কুস্থম নিয় 
খেলে এক মনে, 
মায়ের খবর, শুনিলে পর, 
আনন্দ লহরি । 
তুলিয়া ধায়, চঞ্চল পায়, 
গুহ আলো করি, 
নকল ঘরে, আচল ধরে, 
ভরমে মার মাথ॥ 
পড়িয়া উঠে, আবার ছুটে, 
নাহি দৃষ্টিপাত, 
মাঝের করে, কনক সরে» 
রর ডুবিলে তপন | 
এরবী মেয়ে, পিতারে পেয়ে, 
চুমাতত মগন, 
গলায় ভুলি, জগৎ ভুলি, 
খেলার কাহিনী । 
পিতরি কাণে, ভগন তানে, 
ঢালে দোহাখিনী, 
রজনী হেরে, জননী তারে, 
পিতৃ কোলে হতে । 
লইয়া সুখে, চুমিয়। মুখে, 
চাহে ঘুমাইতে , 
আহ্লাদ ভরে, শয্যায় কোড়ে, 
বালিকা রতন । 
ম্লেহের সনেষ , পুলক মনে, 
ঘুমায় ৬খন , 


কালিদাস উপন্তাস। ৫৩ 


ক্রমে রাজকন্যা বয়ঃপ্রাণ্ড। হইতে থাকিলেন প্রায় ৫ পঞ্চম 
বতনর বয়নের সময় বিশেষ ধুম ধামের লহিত রাজকন্যার হাতে 
খড়ি দেওয়া! হইল রাজদুহিতা বিদ্য| শিক্ষা বিষয়ে অন্পদিন 
মধ্যেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন, পশ্চার্ৎ অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি 
অভ্যান, করাইবার জন্ঠ দেশ দেশান্তর হইতে সুশিক্ষিত অস্ত্র 
বিদ্যাবিশারদ পগিতগণকে আনীত করিয়া, মহারাজ অস্ত্র- 
বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা নকল অভ্যাস করাইতে লাগিলেন 
সুদক্ষা রাজপুজ্রী অতি অগ্প নময় মধ্যেই সুশিক্ষিতা হইয়া 
উঠিলেন | তদনস্তর রাজকন্যা যখন চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ 
করিলেন, তখন মহারাজ একদিন মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গকে 
ডাকিয়া কহিলেন যে রাজদুহিতা নত্যবতী যৌবন রাজ্যে 
অভিশিক্তা হইবার ষোগ্যা হইয়াছেন অতএব আমার সম্পূর্ণ 
অভিলাষ যে রাজ্কন্যাকে যৌবন রাজ্যে অভিষিক্ত পূর্াক 
রাজকুমারদিগের প্রতি রাঙ্গ্যভার দিয়া, গুরু বহন রাজ্য 
ভার হইতে অবসর লাভ করি, মন্ত্রীগণ তাহাতে দম্পুর্ণ 
মত না দিয়া এই কথ বলিলেন রাজকুমারীর উহ্খাহ ক্রিয়া 
সমাধা কর? তৎপরে কর্তব্য বটে, তবে রাজকুমারীকে এক- 
বার জিজ্ঞানা করা বিধেয়, কেন, না রাজকুমারী সুশিক্ষিত 
বিদ্যাবতী ও গুণবতী বিশেষঃ। এইহেতু ভূপাল মন্ত্রী বাকা 
গ্রৎণ করিয়া রাজকুমারী পত্যবতীকে আপনকার নিকটে 
আনয়ন করিলেন “রাজকুমারী অগ্রে জানিতে পারেন নাই 
যে পিতা কি জন্য ডাকাইয়াছেন, সে কারণ তিনি বিনীত ভাবে 
পিতৃলম্মু্খে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, রাজা কহিলেন 
বসে আমি তোমাকে কিজন্য ডাকাইয়াছি তাহা বোধ করি 
তুমি জ্ঞাত হও নাই, কিন্ত *আমি ভোমার পরিণর্র কার্ধ্য 
অবিলন্কে সম্পুর্ণ করিবার মানসে তোমাকে আনয়ন' 
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করিয়াছি এক্ষণে তোমার মন্তব্য কি তাহ! প্রকাশ করিয়া 
বল। 

রাজকুমারী পিতৃঘুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা! কি 
উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া,ক্ষণকাল স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মানা রছিলেন, তৎ্পরে কিছু বিলম্বে উত্তর করিলেন, 
মহারাজ আপনকার বাক্যের উত্তর দানে নহনা পরাগ্খ হইয়াছি 
বলিয়া যে দোষ জন্মিয়াছে তাহা? আমাকে ক্ষমা করিবেন । 
অপনি যে আমাকে এরূপ নাঁমান্য বয়মে পরিণয়ের বিষয় 
জিঞ্ঞানা। করিবেন, ইহা কিছুতেই স্থির করিতে পারি নাই, 
যাহা হউক বদি এলিষয় অভিলাষ করিয়া থাকেন তবে কিছু 
দিন আমাকে সময় দান করুন, আমি ইহার প্ররুত বিষয় নিশ্চয় 
না কলে কখনই উত্তর দানে বাধ্য হইতে পাঁরিব না| 
ইহার তত্িপর্ষ্য নেআমি অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি । 
এবং তাহাতে দেখিরাছি যে বাল্যবিবাহ নিতান্ত পক্ষে অবৈধ, 
কারণ শরীর ত্ডের ইা একটি নিগ্গারিতরূপে ঘা, যে অঙ্গ বা 
রতি বিশেষের পরিপুটি ও অন্যান/ অঙ্গ ও ব্তিনয়হের পরিপু্টিন 
উপর মিভর কবে, একটি বালকের ও একটি পুর্ণবয়স্ক পুরুষের 
মাকে বিস্তর প্রাভেদ। আরও দেখিয়াছি বে, বালাবিকাহ 
জননশক্তিকে অতি অপরিপক বয়সে বিকদিত ও পরিচ" ল্ত 
করিয়া শারীরিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিদ্ব উৎপাদন করে। 
বাল্য জনন. শক্তির বিকাশে শরীরের অপবাপর অংশ যে 
পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং মস্তি তদপেক্গা বহুতর গুণে 
অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাহার কারণ জনন শক্তির আধার স্বরূপ 
বীজ ও মন্তিষ্ণ এক স্মাবু পদার্থ, একের ব্রদ্ধিতে অপরের হান, 
অবশ্যন্তারী | এখন বাল্যেই যদি এই জনন শক্তির বৃদ্ধি হইল 
তাহা হইলে বালক বালিকার অপরিপক্ক ছুর্দল মণ্তিফ অধিক 
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তর হূর্দল হইফ়। পড়িবে, তাহাও এক প্রকার স্প্ই বুঝা যাইতে 
পারে, এবং মন্তিক্ষ দুর্বল হইলে যে বুগগিরত্তি চিন্তাশক্তি বা 
ইচ্ছা শক্তির হান হইয়া পড়িবে, তাহা 'কোন বুদ্ধিমান বাক্তি 
অন্বীকার কবিতে পারেন না। ইচ্ছা শক্তি হান হইলে জনন 
শক্তির উপর আরও কাঁগিয়া যাইবে ও তাহার অবশান্তানী 
ফল জনন শক্তির অধিকতর রূদ্ধিও তাহার আনুনঙ্গিক ফল 
বুদ্ধি র্ভির হানতা | এই বিময় ফলের এখানেই শেষ হইল 
না, বংশপরম্পরা ক্রমে উত্তরোত্তর বদ্ধি পাইয়া অনশেষে জাতীয় 
ধাতু দৌর্কলো পরিণত হইবে | 
অতএব এই ন্ষিময় ফল ভোগ করা নিতান্ত অযুক্তি দেখুন, 
আরও পাঠ্যাবস্থার বিবাহ হইলে শিক্ষা) হও" সুক্ঠিন, কারণ 
আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় বালিকাদের শিক্ষিত বিকা- 
হের সহিত হইতেই পাঠ বদ্ধ হইয়া যার, বালক বালিকাদের মনও 
নৃতন সুখের আন্বাদ পাইয়া, কবিত! প্রিয়, ও প্রিয়া, হইয়। পড়ে, 
জ্ঞানোপার্জনে আর পুন্দের ন্যায় দেরূপ মন থাকে না। পাঠ্যা- 
বস্থায় বিবাহ হওয়াতে কত শত শত বালক বালিকার শিক্ষার 
পথ--একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বালা বিবাহের অপর একটি 
অবশ্ঠান্ভাবী ফল, একান্লবতী পরিবার, এমন কি একার পরিবার 
প্রথা প্রচলিত না থাকিলে বালা বিবাহ অনম্যব হইয়া উঠত, 
এবং বালা বিবাহ না থাকিলে একান্নবর্ত পরিবারে থাকাও 
স্বকঠিন। একান্রব্ভী পরিবারের দোষ গণ আলোচনা অনা- 
বশ্যক। তবে অপরিণত বুদ্ধি বিশিগ বালক ন'দার কি বুঝেনা, 
আশৈশব, পিতা! মাতার য্রে লালিত পালিত, কখন ও ঢঃখের 
মুখ দেখে নাই, পিতা মাতা আদর করিয়া বিবাহ দিলেন নেও 
ভাবিল নংপার কি শ্রখের বিবাহের দামীস্ব না বৃঝ্বিরাই এই 
নোণার শৃশ্বল পারে পরিল। বর্দ “লীভাগ) বশন্তঃ নেই 
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খানেই তাহার পাঠশেষ না হইল ত খুব ভাল, যদি তাহার পাঠ 
শেষ হওয়া পর্ধান্ত তাহার মন্তকে সংসারের ভার ন। পড়িল তবে 
তাহার নৌভাগ্যের তুলনা নাই। এ লৌভাগ্য অধিকাংশের 
অনৃষ্টে ঘটেনা। তথাপি একবার বিচার করিয়া দেখুন যে 
ইহার এত নৌভাগ্যের ফল কি? 

প্রকৃতির গতিরোধ কে করিবে, তাছার পাঠ শেষ হইতে না 
হইতেই দুই একলী সন্তান হইপ, পিতার গলগ্রহ থাকিতে থাকিতে 
আবার তাহার কতকগুলি নট বহর জুর্টিল। পিতা মাত! কাহারও 
(6র দিন থাকে না, থাকিলেও তাহাদের আয়ের নির্দি নীম! 
আছে, অধায়ন শেষ হইতে ন1 হইতেই নংপারের গুরুতর ভার 
মংপারানভিন্ষ যুবকের মস্তকে পড়িল, এতকাল যে সুখময়, 
ভবিষাতের কল্লন! করিয়া আনিয়াছিল, তাহ! ভাঙ্গিয়া গেল। 
পাঠ্যাবস্থায় কত উচ্চ আশ। হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, হয়ত মনে 
করিয়াছিল, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মাতৃ ভূমির 
দুঃখ দূর করিবে, হয় ত মনে করিয়াছিল, যে নূতন আলোকে 
তাহার প্রাণ আলোকিত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানাদ্ধকারাচ্ছন্ন 
দ্েশবানী ন্রাতাদের দিয় তাহাদের প্রাণ আলোকিত করিয়া 
নিজের জীবনকে ধন্য করিবে, হয় ত ভাবিয়াছিল যে ঘোর 
দরিদ্র ভাবে ভারতের মশ্মস্থান নিম্পেষিত হইতেছে, মেই দানিজ্র্য 
দুখে বিমোচন করিতে তাহার জীবন উত্লর্গ করিবে, হয় ত 
ভাহার প্রাণে এ আশা এক দিন দেখা দিয়াছিল যে, যে নমস্ত 
কুনংস্কার ও ছুর্ণীতি ভারতের জীবনী শক্তি হান করিতেছে, 
তিনি তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হইবেন, সক্ষম না. হইলেও 
এই পবিত্র কার্ষো দেহ পাত করিবেন । কিন্ত যখন নংসারের 
গুরু ভার, তাহার মন্তুকে পড়িল, তিনি তখন চতুর্দিক অন্ধব্ণর- 
ময় দেখিলেন, ভবিষ্যৎ নে আশারাজি লইয়া এক্্রজালিক 


কালিদাস উপস্তাপ। ৫৭ 


শোর ন্যায় মুহুর্তের যধ্যেই অন্তহিত হইল। যে যুবক এক 
দিন নিংহবিক্রান্ত ছিল, তাহার আজ শত আঘাতেও বাকাক্ফ্তি 
নাই । জানেন চাকরিটি গেলে তাহার শিশু সন্তানদিগের মুখে 
অন্ন গ্রাসটি উঠিবে না, বাল্য বিবাহই তাহার জীবনের নমস্ত 
উচ্চ আশার নমাধি হইল । বাল্য বিবাহ যে, যে কারণে পুরুষের 
শিক্ষার কণ্টক হয়, আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা শত গুণে 
'ধিক। কেন না পুরুষের সন্তান হইলে মাতার উপর ভার 
দিয়া নিজে নচ্ছন্দে পাঠ্টাভ্যান করিতে পারে, কিন্তু স্রীলোকের 
পক্ষে তাহ লন্তবপর নহে । সন্তানের অধিকাংশ ভার মাতার 
ক্কন্ধে, সুতরাং নস্তান পালন করিয়া নিয়মিত রূপ লেখা পড়া 
করা একেবারে অনস্তব। তবে ইহাই স্প্ই প্রতভীরমান হই- 
তেছে যে, যদি জ্ঞান আমাদের অবশ্য গুয়োজনীয় হয়, তবে শিক্ষা 
শেষ হইবার পুর্দে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের কঠিন কর্তব্যভার 
বুঝিতে সক্ষম হইবার পুর্ধে কি শ্রী কি পুরুষ কাহারই বিবাহ 
করা উচিৎ নহে । ইহার একটি শুভ কল এই যে বালক বালি- 
কার জীবনশক্তি জ্ঞানোপাজ্জনে ব্যয়িত হইলে তাহাদের 
জনন বৃত্তি বিলম্বে বিকশিত হইবে; ও মনও নানা প্রকার উচ্চ 
বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকাতে নীচ সুখ স্পৃহা বাল্যে তাহাদের মনকে 
কলুষিত করিতে পারিবে না, আর ইহার শুভ ফল অবর্ণনীয় । 
বাল্য বিবাহ লমর্থনকারীরা বলেন যে বাল্য বিবাহই আমা- 
দের বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির চরিত্র রক্ষার এক প্রধান উপায়, 
বাল্য বিবাহ উঠিয়। গেলে, আমাদের দেশ অপবিব্রতার স্রোতে 
ভানিয়া যাইবে । একথা কত দূর সত্য তাহা এক বার বিচার 
করিয়া দেখা উচিত। কেননা পবিত্রতার সদর্থ কি? 
চিভ সংযম পবিভ্রতা আমার নিকট একার্থ ব্যঞ্জক, কেবল 
দেহকে অকলুধিত রাখিলেই যে পবিত্রতা রক্ষা হইল,তাহ' নহে, 
৮ 
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চিত্তকে অন্যাধা সুখ ম্প্‌হা হইতে নিশ্মক্ত রাখিতে হইবে । ইহা" 
কেই বলে পবিত্রতা, বাল্য বিবাহ কি এই চিত্ত সযমের সহায়ত? 
রে ? না তধিপরীত? প্র্নন্তি উদয়ের পুর্বে তাহার পরিছুপ্তির 
উপায় করিরা দেওয়াতে প্রবৃত্তি দমন ,না হইয়া) তদ্বিপরীতই 
হইয়াথাকে। বাল্য বিবাহ অন্বাভাধিক রূপে কাম প্রবৃত্তির 
উদ্রেক করিয়া! দিয়! মানবাস্সাকে পবিত্রতা ও ধর্মের পথ 
হইতে দূরে লইয়া গিয়া দুনী:তর নরক কুণ্ডে ভুবাইয়া দেয়। 
বরং যাহার একটুমাত্র নৈতিক জ্ঞান জাগ্রত হইয়াছে, তিনি 
ঞ্চতুকালের আগমনের পুর্দে, উক্তরৃত্তি বা প্রত্বতিকে অস্বাভাবিক 
রূপে আনয়ন করাকে ঘোর দৃনীতি মহাপাপ বলিয়া গণনা 
করেন, যে মহাপাপের শাস্তি যাবজ্জীবন নির্বাসন, বাল্য বিবাহ 
মেই মহাপাপের জয় ঘোষণা করিতেছে । খভুর পুর্ব বিবাহ 
যে অনেক মহাপাপের প্রসুতি, তাহাত যাহার একট মাত্র নীন্চি 
জ্ঞান জন্দষিয়াছে, তিনি অবশ্যই শ্বীকার করিবেন, কিস্ত তুর 
অব্যবহিত পরেই কি বিবাহ হওয়া নীতি সনম, খু উপস্থিত হই- 
লেই যে কাম প্ররত্তির উদয় হয় তাহা নহে, ভাল নৈতিক আব- 
হাওয়ার মধো গ্রাতি পালিত হইলে খতুর বহুদিন পর পধ্যন্ত 
উক্ত গ্রব্ডির উপয় হয় না, ইহ] পরীক্ষিত বূপে সতা ! বাহারা 
এরূপ ঘটনা দেখেন নাই, তাহাদের ভাগ্যকে আমরা ক্রখার 
চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। আর প্রন্বত্তিৰ উদস্্ 
হইলেই বা কি? 

গ্রত্তির উদয় হইলেই যে ভয়ে ভয়ে তাহার বিবাহ দ্দিতে হইবে 
তাহা স্বীকার করিতে পার! যায় না । কিন্ত্রীকি পুরুষ নকলের 
মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখিতে পাই। প্রব্রত্ির আতে গা ঢালির? 
দিয়া জীবন যাত্রা! পশুতেই নির্বাহ করিয়া থাকে । তবে পশু 
আর মনুষ্যে প্রভেদ কি হইল, যদি প্রবত্তিকে স'ঘত করিতে না 
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পারিল, যদি প্রবৃত্তির হস্ত হইতে স্বাধীন হইতে না] পারিল, তৰে 
মনুষ্য কোন্‌ গুণে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সমাজ বা জাতির 
রীতি নীতি প্ররত্তি নং্ঘমের নহারতা না "করিয়া বরং প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার অনুকুল, তাহার উচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী। 
অনংযমী পিতামাতার সন্তান যে অধিক তর অনত্ষমী হইবে 
এবং এই প্রব্বত্বি প্রবলতা রূপে বংশ পরম্পরা ক্রমে উত্তরোতর বৃদ্ধি 
পাইয়া সমস্ত জাতিকে প্ররত্ির দান করিয়া ফেলিবে, ইহা জীব- 
তত্ব অকাট্য রূপে সংস্থাপিত করিয়াছে । অন্য পক্ষে, ন্যমী 
পিতা মাতার সন্তান যে অধিকতর সংষমী হইবে ও ইহার ফল 
যেজাতীয় নৈতিক উন্নতি, করিবে, তাহাও অবশ্য স্বীবাধ্য । 
যে জাতিঅধিকতর নংষমী তাহারা যে নিশ্চয়ই এক দিন 
অপেক্ষা রুত অনংষমী জাতিকে উচ্ছেদ করিয়া তংস্থান অধি- 
কাঁর করিবে, তাহা বিবর্তন বাক্যের একটী মূল সত্যা। অধিক 
বয়গ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে আমাদের স্ত্রীজাতি দিগের 
নতীত্ব লোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ 
আশঙ্কা নিতান্তই অনূলক, কারণ বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে 
দেশে শিক্ষা বিস্তত্তির বহুল সুবিধা হইত, আর যদি গুদ্ধ 
মাননিক শিক্ষার বঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা বিস্তুত হর 
তাহা হইলে যে তাহার ফল অত্যন্ত গুভকরী হইবে তদ্বিষয়ে 
কোন নন্দেহ নাই। স্ুশিক্ষাতে যে নীতি বিগ্চন্ধ হয় তাহার 
প্রমাণ আধুনিক শিক্ষিত যুবক বৃন্দ । শিক্ষিত যুবকেরা অশি- 
ক্ষিত যুবকদের অপেক্ষা নহত্ম শুণে অধিকতর বিশুদ্ধ নীতি 
নম্পত্র, তাহা কি কেহ এক নুুর্তেব জন্যও সন্দেহ করিতে 
পারেন। আরযে চরিত্র আয নংযমের ফল নহে, বাহাকে 
সর্বদা ভয়ে ভয়ে রক্ষা! করিতে হর, সে চরিত্রের এবং লে 
সাধুতার আবার মূল্য কি, বাহারা পবিভ্রভার দোহাই দিয়া 
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বালা বিবাহ দমর্থন করেন, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি 
ষে, হিন্দু রমণীর সতীত্ব ভগহিখ্যাতত, যে নতীত্বের প্রশংসা গীতি 
গান করিতে তাহাদের রবনা নহজ্ণ্ডণ বেগবতী হয়, তাহা কি 
এত অনার, বা এত ক্ষণভঙ্গ,র, হিন্দু রমণী কি বাস্তবিকই এত 
দূর প্ররৃতি গুবল, যে নময় ও সুবিধা পাইলেই তিনি সে সতীত্ব 
রব বিক্রয় করিবেন, যদি বাস্তবিকই তাহাই হয় তবে সেএঝুট। 
মাল বা নে অরুত্রিম নতীত্ব না থাকাই সহম্র্ডণে ভাল। 
কম্মেক্দিয়াণি নত্যমা য আস্তে মনলা স্মরণ, 
ইন্ডিয়ার্থান বিশুটাত্বা মিথযাচারঃ ন উচাতে ॥ গীতা 
আর্ধয খষিরা বিবাহের বিষয় যে আদর্শ লিখিয়াছেন, নে 
আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছি, কেন না, আর্ধ্যশান্ত্রে শ্ত্রীর নাম 
সহপশ্মিবী, একত্রে ধশ্ম মাজন করিবেন বলিয়া ও ধন্্ যাঞ্জনের 
সহায় লইবেন বলিয়া তাহারা বিবাহ করিতেন, কেবল ইন্দ্রিয় 
ভোগের জনা তাহার) বিবাহ করিতেন না, যদি স্ত্রীই সহধন্দিণী 
একত্রে ধন্ম যাজন করিবেন বলিয়া ও ধর্ম যাজনের সহায় 
লইবেন বলিয়া তীহাবা বিবাহ করিতেন কেবল ইক্ড্রিয় 
ভোগের জন্য তাছারা বিবাহ করিতেন না বলিয়া যদি সহধর্মিণী 
হন, তবে বাল্য বিবাহ কখনই নেআশা মফল করিতে 
পারে না। যাহার ধর্মভাব বিকশিত হয় নাই, এবং -ছার 
ধর্মভাব বিকশিত হইবে কি না, তাহারই ঠিক নাই, তাহাকে 
সহ ধশ্মিণীর জন্য গ্রহণ করা নিতান্ত বিডস্বনা মাত্র। মহারাজ, 
হয়ত অনেকে বলিবেন “কেন ? ম্বামী শিক্ষাদিয়া সুকুমার মতী 
স্ত্রীর দন্তঃকরণকে যে ভাবে ইচ্ছ। গঠিত করিয়া! লইতে পারেন; 
স্বামীর যদি নিক্ষের ধর্শ্মভাব থাকে, তবে তিনি স্ত্রীর অন্তরে ও 
সেই ধশ্দমভাব জাগাইরা দিতে পারেন ও তাহার ধরন নিজেরই 
অনুরূপ করিয়৷ লইয়া একত্রে ধর যাজনের অধিকতর সুবিধ! 
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হইতে পারে। আর অধিক বয়নে বিবাহ হইলে ওরূপ অনুরূপ 

ধ্মভাব ও মত সম্পন্ন একটি স্ত্রী বা স্বামী প্রাপ্ত হওয়। 
অনন্তব না হইলেও স্ুডুক্ষর, কিন্তু কাল্য বিবাহের দ্বারা 
এসমস্ত অসুবিধা নিরাক্ৃত হইতেছে । এম্বলে স্বামীই স্ত্রীর 
ধর্্ভাব ও ধর্দ্ম মতে বিধাতা, এই যুক্তিটি আপাততঃ সুন্দর 
বলিয়া বিবেচন। হয়, কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিলে ইহার অনা*- 
রন্ধ প্রতিপাদিত হইবে, এই ুক্তিটিতে শিক্ষা ও অবস্থাকেই 
বর্দে নর্ধা বলিয়। মানিয়। লওয়া হইয়াছে ও মানব শিশুর অন্ত- 
নিহিত শক্তিরাজিকে অস্বীকার কর! হইরাছে। কারণ মানব শিশু 
জন্ম কালে কতকগুলি শক্তি ব সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, 
শিক্ষা) ছারা ও অবস্থা ভেদে তাহাই অল্লাধিক পরিঙাণে বিক- 
শিত হইয়! থাকে, এবং নকল বৃত্তি বা শক্তি জন্ম কালে 
সকলের নমান থাকে না। তাহা হিন্দুর পুর্ সংস্কার বাদ ও 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের £পতৃক নংক্ষার বাদ সগ্রমাণ করি- 
তেছে, শিক্ষা ও অবস্থা ভেদে ইহাদের বিকাশের তারতম্য হয় 
বটে কিন্ত সহস্র শিক্ষা ও অবস্থা পরিবর্তন দ্বারা ইহাদের যথেচ্ছ! 
বিকাশ বা নিরোধ সম্ভব পর নহে । একটি মানব শিশুর পক্ষে 
শিক্ষা ও অবস্থা যাহা একটি নিম্ব বীজের পক্ষে মৃত্বিক। ও জ্রল 
কায়, প্রস্থৃতি ও তাহাই উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ উপবুক্ত 
রূপ স্বৃতিকা, জল, বায় আলোক, ও উত্তাপ পাইলে সেই বীজ 
হইতে একটী নিশ্ব ৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, অন্য কোন বৃক্ষ উৎপন্ন 
হইবে না। 

এবং বে গাছু উৎপন্ন হইবে তাহারও আকার ও রূপ পরিমিত ॥ 

অবশ্য সকল দিক সুবিধা হইলে অন্যান্য গাছ হইতে অপেক্ষা! 

কৃত বড় হইবে বটে, কিন্তু ক্নক্রমেই যথেচ্ছা বড় করা যাইতে 

পারে না। যাহার অন্তরে ধর্টের সংস্কার নাই বা অতি অল্প 
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আছে, তাহাকে শত শিক্ষা ঘারাও পরম বার্দিক করা সায় না, 
যদি ইহাই অতা হয় তবে বাল্য বিবাহ দ্বারা যে আধ্যাত্মিক 
বিবাহের উদ্দেশ্য সফল হওয়া, স্বপ্নে মেওয়া কল পাওয়ার ন্যায় 
বিড়ম্বনা মাত্র) 0. 
বিন্দরদিগের এই আদর্শ বিবাহের এক দিক যেমন আধ্যা- 
ঠিক, ও অপর দিক তেমনি পামাজিক। যাহাতে মু নন্তাঁন 
হয়া বমাজের কল্যাণ নাধন করিতে পারে এই কামনায় 
তাহারা বিবাহ করিতেন । 
“পুক্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধ্যা |?” 
“প্রাজায় গুহ মেধিনাৎ” 
পুরাকালের এই বাক্য নকল মহানীতি নংস্ভাপন করিতেছে 
সম্তানের ও পমাজের কল্যাণ কামন] করিয়াই তাহারা সন্ভানের 
জন্ম বিধান করিতেন । তাহারা জানিতেন, যে, নন্তানের জন্ম 
পিতা মাতার মাননিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ভাবী নস্তা- 
নের সমস্ত মঙ্গলামঙগল নির্ভর করিতেছে । তাই তাহার] নং. 
যতোক্দ্িয় হইয়া, ও গভীর ধম্মভাব প্রণোদিত হইয়। সন্তানের জন্ম- 
বিধান করিতেন, এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন 
জিতেন্সিয় ও ধাশ্মিক অস্তান হইয়া নমাজের ও বংশের মুখ 
উজ্জল করে, প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়। সন্তানের জন্ম বিপান ক লা 
বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য নিষ্কল স্ত্রী নঙ্গমকে তাহার! 
মহাপাতকের ন্যায় গণন। করিতেন । বাল্য বিবাহের দ্বার] 
কদ্দাপি এ আদর্শ ফলবতী হইতে পারে না, যৌবনের প্রারস্ত 
মময়ে ইন্দ্রিয়ণণ নিজের আবেগেই উচ্ছ জ্বল, তৎকালে এরূপ 
ইন্দ্রিয় সংযম বিশেষতঃ উচ্ছত্থল ইন্ত্িয়ের পরিতৃপ্তির সুবিধা 
বর্তমান সত্ত্ব, কখনই নম্ভবপর নহে। যখন এই উচ্ছ স্থল ইন্ড্িয় 
শিক্ষা ও ধন্মভাব ছারা কথঞ্চিৎ সত্যত হইয়াছে, অন্ততঃ যখন 
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ইন্দ্রিয় নষমনের আবশ্যকতা ও এই আদর্শ নফল করিবার 
বানন। প্রবল হইয়াছে, তখনই ধিবাহ করা উচিত, নকলের পক্ষে 
এই আদর্শ নফল করা নন্তবপর নহে । কিন্ত সমাজের বিধি এরূপ 
হওয়া উচিত, যাহাতে সকলেই ইন্দ্রিয় ন'ঘত করিতে চেরা করে, 
বাল্য বিবাহ ইন্দ্রিয় সংষ্মর নহায়তা না করিয়া বরং তদ্িপরী- 
তই করিয়া থাকে, সুতরাং ইহ। ঘন্দদা পরষণীয়, বালা বিবাহের 
মধ্যে একটি ঘোর দুনীতি লুকায়িত রহিষাছে, তাহা চঙ্ষুম্বাণ 
লোকের হাতেও হটাৎ ধরা পড়ে না। ক্রীত দানত্বের অর্থ কি, 
না, এক জনের মস্ত কার্যা, তাহার শরীর ও মনের অকল শক্তি 
অপরের ইচ্ছা দ্বার৷ সম্পূর্ণ রূপে নিয়োগ হওয়া, নিজের শরীর 
মনের উপর দ্বিতীর ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শক্তি না থাকা, 
দান বিক্রয়ের অর্থকি? না কোনব্যঞ্তির ইচ্ছার বিরূদ্ধে বা 
ইচ্ছা শক্তি বিকাশের পুর্দে তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করা তাহার 
শরীর মনের নমস্ত শক্তির উপর অপরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া, 
যে অধিকার হইতে শত নহ্ চেষ্টাতেও পুনরায় তাহার হত 
স্বাধীনতা উদ্ধার অনম্তব | ইহারই নাম দার ব্যবনায়, যে, 
দেশের আহন, বা দেশের লোকাচার একপ প্রথার সমর্থন করে, 
নে দেশের লোক ও ছে স্তনে ও ক্রীতদ1র তাহার বে মানবের 
মহত্ব, মানবের স্বাধীনতার মূল্য কিঞ্িমাত্র ও জদ্বরঙ্গম করিতে 
সক্ষম হয় নাই, তাহা বলা নিতান্ত লিপি নাহুল্য। বাহাদের 
নৈতিক চক্ষু একটু মাত্র প্রস্কটিত হইয়াছে, তাহারা বাল্য 
বিবাহের মধ্যে ছন্সবেশী,এই দান ব্যবসায় অবশ্থাই দেখিতে পাই- 
বেন, বাল্য বিবাহের অর্থ এই যে নিজের বিচার শক্তি জন্মিবার 
পূর্বে, বা ভাল মন্দ বুঝিবার পুন্ধে একটি “তাহার নিকট” র্ধাৎ 
অজ্ঞাতশীল লোকের নিকট একটি বালিবার নমস্ত স্বাধীনতা চির- 
দিনের জন্য বিক্রয় করা,তাহার শরীর মনের উপর ভোগ দখলের 


নত কালিদাস উপন্তাস 1 


সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া, যাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করা তাহার পক্ষে 
এই কথা । কিন্তু আমাদের দেশের আইন, আমাদের দেশের 
লোকাচার, আমাদের*দেশের শাস্ত্র স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধি- 
কার দেয়, তাহা কঠোরতম দানত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বালা বিবাহ দ্বারা পিতা মাতা কন্যাক্ষে চির দিনের জন্য এই 
দানন্ব বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য এতদ্বারা আমার ইহা 
বলিবার আবশ্যক নহে, যে নকল স্ত্রী, নকল শ্বামীর [নকট ক্রীত 
দাসের ন্যায় দূব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বরং অনেক স্থলে 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই, অনেকস্থলে 
সত্রীর প্রতি ন্বামীর সদ্ধবহার ও প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় 
বগিষ্না যুক্তি একটুও হীন বল হয় না। দানস্বের ইতিহার পাঠ 
করেলে আমরা ক্রীত বাসের নহিত প্রভুর গভীর বন্ধুত্বের, দানের 
গ্রত্তি ভূর বন্সেহ ব্যবহারের শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, 
তদ্দার। কি দাসত্ব প্রথার ন্যায় যুক্তত। প্রমাণিত হয়, ইহা কেবল 
চশ্মার্ত ক্ষত স্থানেব ম্যায় রোগ নির্ণয়ের ব্যাঘ।ত জন্মান্্ন মাত্র 
যদি কোন কোন ঘটনার এরূপ সদ্ব্যবহার ন1 হইত, তাহা হইলে 
উহার ম্ায় বিরুদ্ধতা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান হইত ও ইহার 
বংস্কারে ও এরূপ ব্যাঘাত্ত হইত না। দানত্ব প্রথার প্ররত 
দোষের স্থান ইহা নহে যে কোথাও অত্যাচার হয় কি না, শিস 
অত্যাচারের সম্ভাবনা আছে কি না, প্রাভু ইহা করিলে দাসকে 
বাস্বাী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে অত্যাচার করিতে পারে কিনা, 
দেশের আইন, €লোকাচার বা শাস্ত্র, গুভু বা স্বামীকে এরূপ 
অত্যাচারের আঁধকার দেয় কি না,আমাঁদের দেশে স্ত্রীর শরীরও 
মনের উপর, স্বামীর অধিকারের ইয়তা নাই, স্বামীর বাহ! ইচ্ছা? 
হয় করিতে পারেন, স্ত্রীর তাহাতে কোন কখা কহিবার অধিকার 
নাই, ঘি” স্বামীর কোন কাখ্যে স্ত্রীর আপত্তি থাকে, যদি স্ত্রীর 
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বিশেষ কারণ দন্বেও যদি স্বামীর অবাধ্য হয়েন, তবে স্বামী আইন 
ও সামাজ্জিক বলে স্ত্রীকে শ্বীয় অধিকারে আনিতে লমর্থ হইবেন, 
কিন্তু স্বামী নশ্বন্ধে স্ত্রীর ওরূপ কোন অধিকার নাই, আমাদের 
দেশের শাস্ত্র বিধি এই ষে স্ত্রী কর্কশ ভা'ষণী হইলে বা চির 
রোগীনি হইলে স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে পরিত্যাগ পুর্ধাক 
পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু অপর পক্ষে স্বামী 
দুশ্চরেত্র হইলেও স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। 
পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের দেশের ধশ্মশান্র,র আমাদিগের 
লোকাঢার ও আমাদের দেশের আইন জ্ঞোর করিয়া সেই স্ত্রীর 
শরীর ও মনের উপর এম্বামীর অধবকার দেয়, যদি কেহ জানিয়া 

সনিয়া, সুস্থ মনে আপন ইচ্ছায় এ প্রকার দানহ্বের মপ্যে প্রবেশ 
করে যে আসল শরীর ও মনের উপর অপরকে নম্পূর্ণ অধিক্ণর 
দেয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন ও আপতি নাই। তবে 
তাহার অবস্থাকে নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া মনে করি, কিন্ত 
যেখানে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা কাহারও অঙ্ঞাভনাঁরে অনা- 
কেহ তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করে, তাহার শরীর মনের উপর 
অপর কাহাকেও লম্পর্ণ অধিকার দেয়, তবে আমরা তাহাকে 
ঘের দুনীতি ও ঘোর পাপাচার বলিয়া মনে করি । যে দোশর 
শান্্ুও বিধি বা যে দেশের রাজবিধি একপ পাপাচারের সমর্থন 
করে, আমি সেন্প' শাস্ত্র বিধি, বা নেরূপরাজবিধিকে পয়ভানেন 

প্রণীত বলিয়াই নিশ্চয় মনে করিয়া থাকি। হয়ত কেহ কেহ 
বলিবেন যে বালা বিবাহের নছিত দানহ্থের তুলনা করা যুক্তি হুক্ত 
নহে, কেন্স না বিবাহ কালে বালিকার যদিও তাহাদের অবস্থা 

বুঝিতে সক্ষম হয় না বটে কিন্তু বড় হইয়া! বখন তাহাদের 'অবস্থ। 

বুকিতত পারে তখনও তাহারা [নজের অবস্থায় অনন্তই্রা থাকে 


না, কিন্তু প্রত পক্ষে স্বাধীনত। হৃত হয় নাই। আপত্ডিটি যতই 
এ 
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৬৬ 
অসার হউক না কেন, ইহার নিরালন হওয়া! বিশেষ প্রয়োজনীয় 
এই প্রকার বিবিধ তর্কের পর রাজকন্যা বলিলেন যে মহ্বারাজ 
পরিণম্ বিষরে আমি এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমাকে বিদ্যা 
বিষয়ে যে জর করিতে পারিবে, আমি তাহার সহিত পরিণয় 
স্থাপন করিব, এই কথা বণিয়া রাজকনাণ ভূপতির নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণে অগুঃপুরে গমন করিতে ইচ্ছা! করিলে, ততৎকালে 
মহারাজের বাক্যের অন্যথা করিল বলিয়া যে অধিক দুঃখিত 
হইলেন তাহা নহে, কিন্ত রাজকন্যা বিবাহ বিষয়ে একেবারে 
গ্রাতিজ্ঞার্ঢ় হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তাহার ছুঃখের পরিণীম] 
রহ্লি না| কিন্তু কি করিবেন, তাহাতে কোপ প্রকাশ না করিয়া 
এই মাত্র উত্তর করিলেন, যে, রাজবালা তোমাকে আমি অধিক 
বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এই বাক্ষ্য রক্ষা করিতে তুমি 
সন্দদ। চ৪1 করিবে কারণ মানব দেহ ধারণ করিরা অধাৎ 
বয়ঃগ্রাপ্তা হইয়। পর্িণর গ্রহণ না করিলে কিছুতেই কিছু ফল 
লক্ষিত হইবার সন্তাবনা নাই, আর কি বলিব, তুমি এই নকল 
বত্তাম্ত বিদিত হইরা আমাকে শীদ্ব উত্তর দানে বাধ্য হও। 
মহারাজ কেবল মাত্র এই কয়েকটি কথা বলিয়াই রাজকন্যাকে 
অন্তঃপুর মধ্যে বিদায় দ্রান করিলেনবটে, কিন্তু মহারাজ 
নিতান্ত ভ্ঃখিত অন্তঃকলণে বসিয়া আছেন এমতাবস্থায় মন" ও 
অমাতাগণ মহারাজকে অনন্যমন] নিরীক্ষণ করিয়া বিনয় নহ- 
কারে তাহার কারণ নরনাথকেই জ্িজ্ঞানা করিলেন, ভুপতি, 
ক্রমে আবুপূর্দিক সমস্ত কথা মন্ত্রীবর্গের নিকট কীর্তন করিলেন, 
তাহারা আদ্যোপান্ত অবণান্তর এই উত্তর করিলেন: মহারাজ, 
তজ্্ন্য চিন্তার বিষয় কি আছে, বদি রাজকুমারী একান্তই 
গ্রতিজ্ঞারূঢ হইয়াছেন তবে তাহাতে ক্ষতি কি" বাক্গকন্যার 
নহিত বিরদর্যাব্িযে ঘিনি জরী হইবেন তাহার সহিত রাজকন্যার 
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পরিণয় সংস্থাপন হইবে তখন রাজকুমার ভিন্ন অনা ব্যক্তির 
নাধাকি, অতএব রাজ্জ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে রাজ 
দুহতা নতাবতীর নহিত বিচারে বিদি জয় লাভ করিবেন 
তাহাকে রাজকন্যার*্নহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। 

রাজা, মন্ত্রীবর্থের একস আ্বস্থ বাকা শ্রবণ পুক্ধক পরম 
আহ্কাদ নহকারে তৎক্ষণাৎ শন্ত্রীগণাপ, আলিঙ্গন প্রাদান করিয়া 
কহিলেন, হে অমাত্যগণ,তবে তোমরা অদা হইতেই রাজো ঘোষণা 
করিয়া দেও, ধে রাজবালা নতাবতীকে বিদ্দা। বিষয়ে যিশি জয় 
করিতে পারিবেন তাহাকে রাজবাল। গত্যবতীর সহিত পাণি 
গ্রহণ পুন্দক রাজোর কিয়দংশ রাজা ও অর্থ রাজ সরকার 
হইতে প্রদত্ত হইবে। অতএব প্রাধীগণ তিন মাম নময় 
মধো অত্রভ্য রাজধানীতে উপস্থিত হইয়। আবেদন করুণ, এই 
বলিয়া রাজ্যে ঘোষণা দেওয়ার পর নান দিগ দেশ হইতে রাঁজ। ও 
ধনি ও পণ্িিতগন নিত্য নিতা আগমন পুর্দক বিচারে রাজবাল। 
সত্যবতীর নিকট পরাজিত হইয়া আপন আপন ল্যাজ গুড়াইয়া 
নিজ নিজ স্থানে গমন করেন । তন্মধ্যে কতকগুলিন যুবক 
গিকি কাটা! পরিচিত গোড়ার ছে ভর্টাচাবা মহাশয়েরাও 
আছেন। 

এই প্রকার ঘোষণার পর নত্যাবন্তী আপনার অনুরূপ পত্তি 
লাভ করিবেন বলিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, ধিনি 
আমাকে বিদ্যা বিষয়ে পরাজর করিতে পারিবেন তাহাকে 
পতিকে বরণ করিব। এই প্রতিজ্ঞার বিষ নর্দজ প্রচারিত 
হইলে, স্বদেশ বিদেশস্থ অনেকেই তাহার ঘহিত বিচার করিতে 
আনিতে লাগিলেন কিন্ত কেহই জর লাভ করিতে পারিলেন ন! | 
বরং আপন আপন লাঙ্গল গুড]ইয়া পলায়ণ করিতে লাগিলেন 1 
তখন দেঁশস্থ এ যুবক পণ্ডিতগণের বিশেষ দুর্ণাম হইয়া উঠিল, 
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তাহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পরম্পর এই পরা- 
মর্শমশ্থির করিলেন বে, যে কোন প্রকারেই হউক যাহাতে কোন 
উৎকুষ্ট মুখের নহিত এই প্িতাভিমানিনীর এতিজ্ঞার বিপরীত 
কাধা হয় তাহাই করিতে হইবে, এই প্রকার নংকল্প স্থির করিয়া 
তাহারা দলে দলে একত্র হইয়া এক মৃখের আহন্বেণ করিয়া বেড়া- 
ইতে লাগিলেন কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ মুখের আবশ্যক নে 
প্রকার মূর্খ কে।ন স্তানেই দেখিতে পাইভেছেননা। এমন 
সময়ে একদিন কতকণণলি ব্রাহ্মণ এন্ধপে মুখের অন্বেষণ করিতে 
করিতে অতিশয় ক্লান্ত হঈঘ! পছিলেশ ॥ হাহারা নন্নিঙিত কোন 
রক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে শিয়া পেখিতে পাইলেন ষে, এক 
তরুণ বয়ক্ধ আঙ্গণ এ রক্ষের উচ্চতন শাখায় বলিয়া সেই শাখারই 
মুলদেশে অনবরত কুঠারাখাত করিতেছে । নেই শাখাটি রক্ষ 
হইতে বিচ্ছি্ন হইলে যে নিজে তাচার নহিত পড়িয়া ষাইবে তাহ! 
[বিতেছে না। ত্রাঙ্গীণেরা দেখিবামাত্র বুঝিতে 
পারিলেন যে ইহ।র ম্যায় মর্থ আর আমরা কোন স্থানেই 


রঃ 


পাইব না। এই বলিয়া তাহাদের মপ্যে একজন উচ5স্বরে 


এক বারও ভ 


নেই মুখকে বলিলেন "ওহে বাপু গাছ হইতে নামিয়া আইন 
মখ ঞ্জনিযা চয়কিতের ন্যায় রক্ষহতলে চাহিয়া দেখিতে পাইল 
যে অনুনকগুলি লোক নিশ্ষে দাঁড়াইয়া রহিরাছে। কিশ্িহ 
তীত ভাবে আগতে আনে বক্ষ হঈতে নামিয়া ভাহাদিগের 
নিকট আনয়।, দাড়াইল। এ দলের মধো একজন বপিলেন 
তুমি বিবাহ করিবে? মুখ শুনিয়া অতিশয় আন্বাদিত হইয়। 
বাললেন করব । তিনে আমাদের নর্গে আইন, আমরা যাহ! 
বলব ভাহাই কাবতে হইবে, বর্দি না কর তাহা হইলে তোমার 
প্রাণ যাইবার ন্ভাবনা। মুখ কালিদান তখন তাহাতেই স্বীক্লত 
হয়া তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল । 
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পরাজিত পণ্িতগণ জানিতেন ষে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহাদের 
নহায়তা না করিলে তাহারা কোন প্রকারে কৃতকাধ্ায হইতে 
পারিবেন না। এই জন্য তাহার] এ নেই মুখ কালিদানকে 
সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাইীতে উপস্থিত হইলেন, 
এবং তাহার দ্বার অপর্রপর পণ্ডিতগণকে পেই স্থানে আনা- 
ইয়া তাহাদের নমক্ষে বলিলেন যে আমর? স্ত্রীলোকের 
নিকট পরাজিত হইয়া সর্ধত্র অনাদৃত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষ। 
আরকি আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে ? আমরা মহাশয়দের 
শিষা, আমর। পরাঙ্জিত হওয়াতে আপনাদের কলঙ্ক হইয়াছে! 
এই বলিয়া তাহারা আপনাদের অভিপ্রায় বাক্ত করিয়। 
এ মুরখখকালিদানের বিবরণ আদেযাপান্ত বর্ণনা করিলেন । শিষ্য- 
গণের পরাজয় ভট্টাচার্যাদগের বিশেষ অপমানের বিষয়, 
্ুতরাং তাহার! বুব। পরশুভগণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন ও 
বলিলেন ষে কিরূপে তোমাদের নাহায্য করিতে হইনে 
বল। যুবকগণ বলিলেন নে আপনাদিগের এই মুখকে গুরু 
বলিরা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা র্লতকার্যয 
হইছে পারিব। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিলেন যে আমরা 
সোমাদিগের অনুরোধে ইহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিব, 
কিন্তু এ ব্যক্তির যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ত এ কথা 
কহিলেই ইহার মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে । যুবা পণ্ডিতগণ 
কহিলেন আমর। তাহারও উপায় স্থির করিয়াছি, এ বাকি সভা- 
মধ্যে ষতক্ষণ থাকিবে কোন কথাই কহিবে না, মৌনব্রতাবলশ্বী 
বলিয়া ইহার পরিচয় দিতে হইবে । অধিকস্ত উচ্গাকে হস্তনুখাদি 
সঞ্চালন দ্বারা নান প্রকার অভিনয় করিতে শিক্ষা দেওর।া হইয়া- 
ছে, এ যখন যে প্রকার অভিনয় করিবে তখনই তাহার শান্তার্থ- 
নঙ্গত অর্থ করিয়। সত্যবতীকে প্রবঞ্চিত করিতে হইবে । প্রাচীণ 
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৭০ 
পণ্ডিতেরা কহিলেন সে কন্যা অতিশয় বুদ্ধিমততী, আমরা এই 
যুবককে গুরু বলিয়া ্বীকার করিলেই বা নে তাহা বিশ্বান করিবে 
কেন ? যুবকেরা কছিলেন আমরাও নেই দন্দেহ করিয়া এই 
মূর্খকে উপবুক্ত নক্কেত করিতে শিখাইয্বাছি। যদি দত্যবতী 
ইহার বয়ন আল্ল দেখিয়া ষদি কোন কর্ণ উত্থাপন করে, এ ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ নেই সঙ্কেত করিবে । আমরা সেই সঙ্কেতের অর্থ 
করিয়া দিব, এবং আপনারাও দেই সময়ে আমাদের সহায়তা 
করিবেন। কলে এইরূপ পরামর্শ করিরা পরদিন প্রাতঃকালে 
মুর্খকে বিচার-স ভায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন | 

পরদিন প্রাতঃকালে রূদ্ধ পওিন্তেরা একে একে মহারাক্ত 
 ধ্বাঙ্গানাচাঢ়রের বাটিতে আরিতে লাগিলেন | মহারাজ! ও তাহা 
দিগকে বখেই রমাদর করিলেন । কলে সমবেত হইলে সাহারা 
ধ্বান্ধীরাঁজকে কহিলেন যে অদ্য এক সুপপ্ডিত যুবক আঁপনাঁর 
কন্যার সহিত বিচার করিতে আমিতেছেন। যদি তাহার নিকট 
নত্যবতী পরাজিত হন, তাহা হইলেই তাহার বিবাহ হইবে, 
নচেৎ এ দেশে এমন সুপণ্ডিত আর কেহই নাই যে তিমি লত্য- 
বতীকে পরাজয় করিতে পারিবেন । মহারাঙ্গা, কন্যার বিবাহের 
জন্য বিশেষ বাতিব্যস্ত হইয়] উঠিয়াছিলেন, নি ভষ্টাচার্চ' 
দিগের কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্বাদিত হইলেন | বিশে ৩২ 
ঈদৃশ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নত্যবতীর নহিত যুবকের বিচাঁর শুনিতে 
আনিয়াছেন দেখিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এই 
যুবক প্ররুতই সুপণ্ডিত হইবেন | 

এদিকে যুবাপগ্ডিতগণ নেই মূর্খকে স্নান করাইয়া ৪ পউবন্ত্ 
পরিধান করাইয়া সভায় লইয়া আদিলেন। মূর্খ সভায় প্রবেশ 
করিবামাত্র বদ্ধ পণ্ডতগ্রণ ন বন্ত,ম উঠিয়া তাহাকে বপাইলেন 
ও কেহ দক্ষিণে, কেহ বামে, কেহ বা পশ্চান্ভাগে উপবেশন করি- 
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লেন । ষথা বময়ে কন্যাও রভামধ্যে আনীত হইলেন | মুখ কালি- 
দান পুর্ন উপদেশঅনুবারে কোন কথাই কহিলেননা । রাজকন্যা 
সত্যবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করিয়া যখন "দখিলেন যে বিচা- 
রার্থী কোন কথাই কহিলেন না, তখন তিনি নভাস্থ পণ্ডিতগণকে 
জিজ্ঞানা করিলেন যে ইন্দি কে? প্রাচীন পণ্ডিতের] বলিলেন ইনি 
দ্বিতীয় ব্হস্পতি ৷ ইনি মৌনব্রত ও ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন করিয়াছেন 
ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিজ্জন বনমধ্যে সর্কদ! শান্ত্রানু- 
শীলনে কালযাঁপন করেন । আমাদিগের কখনও কোন লন্দেহ 
উপস্থিত হইলে ইহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, ইনি তৎ- 
ক্ষণাৎ ইঙ্জিতমাত্রে আমাদিগের ঘন্দেহ ভগ্ন করিয়া! দেন। 
আমরা তোমার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তোমার উপর অতিশয় 
সন্ত হইয়াছি এবং ইহাকেই তোমার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনধ 
করিয়া অনেক বত্বে ও আয়াসে এ স্থানে আনাইয়াছি । 
বত্যবতীরাজবালা প্রাচীন ভট্টাচাধ্যদিগের এই প্রকার কথা- 
বার্তা শুনিয়া বলিলেন যে ইহার যে প্রকার বয়ন দেখিতেছি, 
তাহাতে ত আপনারা ইহার যেরূপ পরিচয় দিলেন তাহ। বিশ্বান 
হয় না। অল্প বয়নে বিদ্যা উপাজ্ভন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু 
বহুদিন ব্যবনা না করিলে তাহার পরিপাক হইতে পারে না । | 
যুখ এই কথা শুনিয়া পূর্দ উপদেশ অনুপারে প্রথমে আটটি অঙ্গুলি 
দেখাইল, পরে সেই আটটি অক্গলি বক্র করিল। তাহার পর 
বদ্ধ পণ্ডিতদিগের প্রাতি, অঙ্গ,লি নির্দেশ করিয়া ও বৃদ্ধদিগের 
প্রতি চাহিয়া! নত্যবতীর দিকে দক্ষিণহস্ত প্রনাঁরণ করিল ॥ 
ত্যবতী বুলিলেন যে ইনি কি অভিনয় করিলেন, তাহ! আমি 
বুকিতে পারিলাম না। যুবা পশ্ডিতগণ শুনিয়। উচ্চৈঃস্বরে 
হানিয়া উঠিলেন ও বলিলেন যে.যখন তুমি ইহার সন্কেত, বুঝিতে 
পারিলে না, তখন ইহার দিকট তোমার পরণজয় হইল বলিতে 
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হইবে । শাক্জার্থ বাখার যে কয়টি উপায় নির্দিষ্ট আছে, অভি 
নয় তাহার মধ্যে একটি উপায়। যখন তুমি দেই অভিনয় 
বুঝিতে পারিলে না শুখন ইহা অপেক্ষা পরাজয় আর কি হইতে 
পারে ? ইনি প্রথমে আটটি অঙ্গ,লি দেখাইয়া অষ্ট অঙ্গ বুঝা ইলেন, 
পরে তাহাদিগ্রের বক্র করাঁতে “অষ্টাবন্ত সংজ্ঞা নুচিত হইল | 
বদ্ধ পণ্তিতগনণের প্রতি অঞ্জলি নির্দেশ করিয়া “বন্দী” নতজ্ঞ! 
বুঝাইলেন ॥ নত্যবতী বলিলেন তবে আমার দিকে হস্ত 
প্রনারণ করিলেন কেনঠ যুবক পণ্ডিতগণ কহিলেন কেবল 
তোমার দিকে হস্ত প্রনারণ করেন নাই, তাহার পুর্বে একবার 
গাচীন ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়দিগের প্রাতি চাহিয়াছিলেন | তাহার 
অর্থ এই ষে তোমরা নত্যবতীকে আষ্টাবক্র বন্দী সংবাদ বুঝা ইয়া 
নাও । বিদ্যোতমা কিঞ্ৎ অপ্রস্তুত হইয়া প্রাচীন পশিতগণকে 
বলিলেন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া! যদি এঁ উপাখ্যান বর্ণন। 
করেন, তাহা হইলে আমি এই মহাত্সার অভিনয়ের তাৎ্পর্য্য 
গ্রহণ করিতে পারি । প্রাচীন প্ডিতগন কহিলেন. ভঙ্টাচার্ধ্য- 
মহাশয়ও আমাদিগের প্রতি এরূপ আদেশ করিয়াছেন, অতএব 
অবশ্যই আমরা অগ্রাবক্ত এবং বন্দীর আশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণনা 
করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন । ক'"।ড 
নামক জনৈক শিষ্য তাহার নিকট নিয়ত অধ্যয়ন করিতেন । 
তিনি অল্প বয়সেই সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ন:রিয়াছ্লেন ও 
সর্বদা আচার্যের শুআধায় নিযুক্ত থাকিতেন। মহষি উদ্দালক 
কহোড়ের শাস্ত্র পারদর্শিতা দেখিয়া ও শুশ্রাষায় সৃত্তষ্ট হইয়া 
তাহার সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। 

কছোড় ভার্ধ্যার সহিত গৃহাক্ীমে বান করিতে লাখিলেন | 


ক্রমশঃ নান স্থান হইতে শিষ্যগণ তাহার নিকট অধ্যয়ন 
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করিতে আলিতে লাখিল। তিনিও নিদ্রারময় ব্যতীত কি 
দিবন কিরাত্রি সকল সময়েই তাহাদিগকে অধায়ন করাইতেন 
ও স্বয়ং নর্ধদা বেদপাঠ ও বেদার্থ চিন্তা করিতেন । 

কালক্রমে সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। পিতার মুখে নির- 
স্তর বেদপাঠ ও শান্ত্রালাপ শুনিতে শুনিতে গর্ভস্থ বালক নাক্গ 
বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল। একদিন 
রাত্রিকালে কহোড় শিষ্যগণ পরিরত হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ 
করিতেছেন, এমন সময়ে মাতৃগর্ভস্থ বালক পিতাকে বম্বোধন 
করিয়া বলিল “হে পিত! আমি আপনার প্রসাদে মাতৃগর্ভে 
থাকিয়াই সমগ্র বেদে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি! আপনি 
র্ধাদা বেদপাঠ করেন, কিন্তু নিদ্রা ও তন্ত্রাদি দোৰ বশতঃ নকল 
নময়ে নকল স্থল শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হয় ন1।” কহোড় শিষ্যগণ 
মধ্যে আপনাকে এইরূপে অপমানিত দেখিয়া গর্ভস্থ শিশুকে 
এই বলিয়৷ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে-_- 

বন্মাৎ কুক্ষৌ বর্তমানো ব্রবীষি 
তন্মাদক্রো ভবিতাস্্টরুত্বঃ | 

ভুমি কুক্ষিস্ত থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ বাক্য গরয়োগ 
করিলে অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে বক্ত হইবে । পিতার অভিশাঁপে 
অষ্ট অবয়ব বক্র হওয়াতে এ বালক অগ্টাবন্ত নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিল। 

কিছু দিন পরে সুজাতা আপনার প্রসবকাল নিকটবর্তী 
বুঝিতে পারিয়! একদিন কহোড়কে নির্জনে বলিলেন ন্ব/মিন্‌ ! 
আমার .প্রনবকাল নমাগতপ্রায় অতএব এক্ষণে কিঞ্চিৎ অর্থ 
সংগ্রহ করা কর্তব্য।” কহোড় পত্রীর ঈদৃশ- বাক্যে অতিশয় 
নন্ষ্ট হইয় বলিলেন “প্রিয়ে ! বিদেহনগরে রাষি জনক এক 
মহা যজ্ঞ আরম্ত করিয়াছেন, তথায় যাইলেই যথেষ্ট অর্ধ সংগ্রহ 

৬০ 
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হইতে পারিবে। অতএব আমি অবিলম্বেই বিদেহ নগরে গযন 
করিব ।” এই বলিয়! কহোড় পরদিন পরতাষে বিদেহ যাত্রা, 
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করিলেন । 
এদিকে রাজধি জনকের যজ্ঞ নভায় বন্দী নামক এক স্ুবি- 


চক্ষণ নর্দশান্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আদিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
নি জনক রাজার নহিত গৃঢ়মন্ত্রণা করিয়৷ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা 


করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ৰস্থলে যে কোন পণ্ডিত আগমন করি- 
বেন তিনি ইচ্ছ।! করিলেই আমার নহিত শাস্দ্রার্থবাদে প্ররৃত্ত 
, হইতে পারিবেন, আমি যদি পরাস্ত হই, তবে জেতাকর্তৃক_.জলে 
নিমজ্জিত হইব, নতুবা ধিনি আমার নিকট পরাজিত হইবেন, 
তাহাকে আমি জলে নিমজ্জিত করিব। জনক দেখিলেন বদি 
সঙ্গত পণ্ডিতমাত্রই স্বেচ্ছাক্রমে বন্দীর দহিত বিচারে গর্ত 
হইতে পারেন, তাহা হইলে অনেককেই জলমগ্র হইতে হইবে। 
এই জন্য তিনি স্বয়ং নর্ধদ। পুরোমার্গে বিচরণ করিয়। বেড়াইতে 
লাগিলেন এবং অভ্যাগত পণ্ডিতগণের নহিত কথোপকথনচ্ছলে 
শান্ত্রবিচারের অবতারণা করিয়া তাহাদিগের বিদ্যা পরীক্ষ। 
করিতে লাখিলেন। ধাহার্দিগকে তিনি স্বিচক্ষণ বিবেচন! 
করিতেন, কেবল তীহারাই বন্দীর নহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইত 
পারিতেন, অপর কেহ তাহার নিকষ্টেও যাইতে পারিতেন «।| 
কহোড় জনক রাজার সহিত কথোপকথন করিয়া যথেষ্ট 
পাঙিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । সুতরাং কেহই 
তাহাকে বন্দীর সহিত বিচার করিতে নিষেধ করে নাই । কিন্তু 
বন্দী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই তীহাঁকে পরাস্ত 
করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি ধিনি তাহার সহিত শান্জার্থবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই তাহার নিকট পরাজিত 
হইয়া জলমগ্র হইতে হইয়াছিল । কহোড়ও তাহার নিকট পরা- 
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জিত হইলেন, এবং বন্দী তাহাকে আপনার প্রতিজ্ঞা অরে 
জলে নিমজ্জিত করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে উদ্দালক ও সুজাতা এই ৫শাকাবহ ঘটনার কথা 
গুনিতে পাইলেন এবুং অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া! পড়িলেন। 
যথা সময়ে সুজাতা এক পুত্র প্রনৰ করিলেন। পিতৃ শাপে 
অস্ট অবয়ব বক্ত হইয়াছিল বলিয়া! দেই বালক অষ্টাবক্র নামে 
প্রখ্যাত হইতে লাশিল। সুজাতা জানিতেন ন। যে কহোড় 
তাহার গর্ভস্থ শিশুকে অভিপম্পাত করিয়াছিলেন, সুতরাং 
তিনি পুত্রকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া আরও শোকাভিভুতা হইয়া 
উঠিলেন ॥ 
«. উদ্দালক আশ্রমস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলিয়! শিরাছিলরেন 
যে অষ্টাবক্র যেন পিতার জলগগ্ন হইবার বৃস্তান্ত কোনক্রহম 
শুনিতে ন। পায় । এই জন্য অগ্টাবক্র মেই দুর্ঘটনার বিষয় 
কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। তিনি মহর্ধিকে পিতা ও 
তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন। এইরূপে 
দ্বাদশ বত্নর অতীত হইয়া গেল। একদিন অগ্টাবক্র মাতা- 
হের ক্রোড়ে বসিয়া আছেন, এমন পময়ে শ্বেতকেতু সেই স্থানে 
আপিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনিও অগ্টাবক্কের নমবয়ন্ক 
ছিলেন, এবং পিতার ক্রোড়ে অষ্টাবন্ত বপিয়া রহিয়াছেন 
দেখিয়। বালস্বভাবস্থবভ ঈব্যার বশবন্তী হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
ক্রোড হইতে বলপুর্রক উঠাইয়া দ্রিলেন ও বলিলেন এ তোমার 
পিতার ক্রোড় নহে, তুমি কেন এ ক্রোড়ে বদিতে আনিয়াছ। 
অষ্টাবক্র মাতুলের এই প্রকার দুর্দাক্যে ব্যথিত হইয়া, কাদিতে 
কাদিতে জননীর নিকট জিজ্ঞীবা করিলেন মা, আমার পিত। 
কে এবং তিনি কোথায় রত্রিয়াছেন ? স্বজাতা পুজ্রের কথা 
শুনিয়া অতিশর শোকাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্টাবক্র কোন 
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প্রকারে প্রকৃত ব্ভান্তের আভান পাইয়। ধাকবে বিবেচনা 
করিয়া কহোড়ের বিদেহ রাজা গমন ও জলমগ্ন হইবার বৃত্তান্ত 
যে প্রকার শুনিরাছিলেম মস্ত বর্ণনা করিলেন | 
এইবূপে অষ্টাবক্র মাতার নিকট পিতুরুত্ৰান্ত অবগত হইয়া 
অতিশয় শোকাকুল হইলেন | কিন্তু মাতাকে আর কিছুমাত্র 
না] বলিয়া শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিলেন এবং তাহার নহিত 
পরামর্শ করিয়া দুই জনে শুভক্ষণ নিরূপণ কিয়া বিদেহ নগরে 
যাত্রা করিলেন । 
যখন তীহারা বিদেহ নগ্বরে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজর্ষি 
জনক পুরোমার্গেবিচরণ করিতে ছিলেন। তি দুর হইতে 
অষ্টাবক্রকে দেখিতে পাইয়া পথিমধ্যে দাড়াই রহিলেন। 
কর্ম অষ্টাবক্ত মাতুলের সহিত তাহার সম্মুখে .উ. ত হইয়া 
বলিলেন মহারাজ ! আমাদিথকে পথ প্রদান কর জনক 
জিজ্ঞানা করিলেন পথ কাহার ? অগ্টাবন্র বলিলেন. 
অন্ধবস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ 
স্ত্ি়ঃ পন্থ। ভারবাহস্য পন্থা ঃ। 
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনানমেত্য 
নমেত্য তু ব্রাহ্মণন্যেব পন্থা!ঃ ॥ 
যদি ব্রাহ্মণ পথে উপশ্থিত না থাকেন, তবে অগ্রে অন্ধ, 
পরে স্ত্রী, পরে ভারবহ, পরে রাজা পথ দিরা গমন করিবেন । 
কিন্ত বদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে যর্ধাশ্রে তিনিই গ্রমন- 
করিবেন । 
জনক বলিলেন, আমি আপনাকে পথ প্রদান রুরিলাম, 
আপনি ষথা ইচ্ছা গ্রমন করুন| ৃ 
অনন্তর অষ্টাবক্ত বজ্ঞশানার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া 
দ্বারপালকে বলিলেন যে, আমি যজ্ঞন্থলে বন্দীকে দেখিবার জন্য 
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এ স্ডানে আনিয়াছি, আমাকে ষজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে পথ 
প্রদান কর। 
দৌবারিক বলিল এই যজ্ঞশালায় বালকের প্রবেশ করিবার 
অধিকার নাই, কেবল বিচক্ষণ বৃদ্ধগণই এই নভায় প্রাবেশ 
করিতে পারেন, আপনাক্ষে দ্বাদশ বষীয় বালক মাত্র দেখিতেছি 
আপনাকে কি প্রকারে যজ্ঞ শালায় প্রবেশ করিতে দিব, আমর 
বন্দীর আজ্ঞ[নুবন্তী, আপনার ন্যায় বালকদিগকে এই নভায় 
গবেশ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন । 
অষ্টাবক্ত বলিলেন যে ষদি বৃদ্ধের এই বভায় প্রবেশ করিতে 
পারেন তবে আমারও যাইবার অধিকার আছে। আমি 
ব্রতাচরণ ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আম্মাকে বালক- 
জ্ঞানে তাচ্ছীল্য করিও না। 
দৌবারিক বলিল আপনি কেন আত্মপ্লাথা করিতেছেন, 
প্রকৃত বিদ্বান অতি দুলভ। বালকগণ বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ 
গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে প্রাবীণতা লাভ করিয়া থাকে, এই কথায় 
অগ্রাবন্ত কুন্ধ হইয়া বলিলেন-- 
ন তেন স্থবিরো ভবতি বেনাস্য পলিতং শিরঃ। 
বালোহপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাও স্থবিরং বিদুঃ ॥ 
ন হায়নৈন পলিতৈ ন বিভেন ন বন্ধুভিঃ | 
খবরস্চক্রিরে ধর্্রং যোহনূচান$ সনোমহান্‌ | 
কেবল মন্তুক পালিত হইলেই কেহ বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না; প্রজ্ঞাবান বালককেও দেবগণ বৃদ্ধ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াতছন । বয়ন বা পলিত বা এগর্ধ্য বা বন্ধু কিছু- 
তেই,লোকে বদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, খষিগ্রণ 
এইজ্প নির্ণয় করিয়াছেন যে*যে ব্যক্তি সমগ্র বেদ" অধ্ায়ন 
করিয়াছেন, তিনি মহান । | 





| 
[ 
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দ্বারপাল অগ্টাবক্রের মুখে এই প্রকার রদ্ধের স্তায় কথাবার্তা 
শুনিয়া বলিল আমি আপনাকে কৌশলে বজ্ঞশালায় প্রবেশ 
করাইবার চে্টা করি£তছি, আপনিও বযথানাধ্য যত্বু করুন । 
তখন অগ্লাবক্ত জনককে বলিলেন, ,মহারাজ ! গুনিয়াছি 
আপনার বন্দী বিপাদে অনেক বিদ্বানঞ্চে পরাজন্ন করিয়া জলে 
নিমজ্জিত করিয়াছে । আমি অদ্য দেই বন্দকে বিবাদে পরা- 
জর করিয়া বিজিত পণ্ডিতগণের ম্যায় তাহাকে জলে নিমজ্জিত 
করিব। শীঘ্র আমাকে বন্দীর নিকট লইরা চলুন । 
জনক বলিলেনঃ এ পর্যন্ত যে যে বিদ্বান তাহার দহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাহাকে, পরাজয় করিতে 
পারেন নাই । 
* অষ্টাবক্র বলিলেন মহারাজ তবে বন্দীকে এ পর্যন্ত আমার 
ন্যায় কোন ব্যক্তির সহিত বিচার করিতে হয় নাই। অতএব 
শীত আমাকে তাছার নিকট লইয়া চলুন, দেখুন অগ্য সভাজন 
অমক্ষে বন্দীর কি দুর্দশা করি। 
জনক এই কথার কোন প্রাতুত্তর না! দরিয়া বলিলেন,_- 
ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুন্দিংশতি পর্দণঃ | 
যন্ত্রিষষ্ঠী শতারদ্য বেদার্থং সর পরৎ কবিঃ ॥ 
যিনি দ্বাদশ অংশযুক্ত; চতুর্ষিংশতি পর্ধনংবুক্ত এবং চি।ত- 
বষ্টি খখ্যক অরবিশিষ্ট পদার্থের অর্থ জানিতে পারিয়াছেন 
তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। এই দ্রাদশাংশের মধ্যে গুত্যেক 
অংশেরই ত্রিণটি অবয়ব। 
শুনিবামাত্র অগ্তাবক্র প্রত্যুর্ভর করিলেন ,_- 
চতুন্বিংশতি পরৰ্ধত্বাং ষাতি দ্বাদশগুধি | 
তভরষস্ঠীশতারৎং বৈ চক্রপাতু সদাগতি | 
যহারাজ ! সেই নদাগতি বর্ষচন্র আপনার মঙ্গল করুন, 1 
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দ্বাদ্ষশ মান দেই চক্রের দ্বাদশ নেমি (ও ত্রিংশৎ দিন সেই নেমির 
অবয়ব), চতুর্ষিংশতি পক্ষ তাহার চতুর্কিংশতি পর্ব ভ্রিশতবষ্ঠী 
দিবন তাহার ঝষ্ঠ্যধিক ত্রিশত অর। , 
এখন প্রাকৃত পক্ষেই জনকের সহিত অগ্টাবক্রের শাস্ত্রালাপ 
আরম্ত হইল । জনক পুন্ত্বার বেদবিহিত শ্বেনপাত যাগ বিষয়ে 
আর একটী প্রাষ্ন করিলেন, অষ্টাবক্রুও তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্বর 
প্রদান করিলেন। রাজষি জনক অষ্টাবন্রের এইরূপ শাস্ত- 
নৈপুণ্য দেখিয়। চমতরুত হইয়া উঠিলেন এবং লৌকিক বন্তবিষয়ে 
তাহার কীদ্বশী অভিজ্ঞতা জন্মিরাছে, জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন। 
কিংশিৎন্বপ্্রনিমিষতি কিংশ্বিজ্জাতঃ নচোপতি | 
কন্য্থিদ্বদয়ং নাস্তি কিংম্থিদ্বেগেন বদ্ধতে ॥ 
চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া কে নিদ্রা যায়? জন্িয়া কে স্পন্দিত 
হয় নাট কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বদ্ধিত হয়। 
অষ্টাবক্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলেন »_- 
অতন্যমৃপ্তে। ন নিমিষত্যগং জাতিং ন চোপতি। 
অশ্মনে। হৃদরং নাক্তি নদী বেখো নম বন্ধতে || 
মৎন্য নিদ্রাকালে চক্ষু নিমিলিত করে না, অগণ্ড জন্িয়া 
স্পন্দিত হয় না, গ্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বদ্ধিত হয়। 
রাজধি জনক অষ্টাবক্রের এই গাকার শান্ত্রনৈপুণা ও লৌকিক 
পদার্থে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্ময় নহকারে বলিয়া উঠিলেন 
ব্রাহ্মণ কুমার ! আপনি বালক নহেন, আপনি প্রত বৃদ্ধ, আমি 
কখনও কোন বৃদ্ধকেও আপনার দ্যায় বাকৃপটু দেখি নাই। 
যদিও বন্দী বালকগণকে তাহার নমক্ষে যাইতে নিষেধ করি- 
য়াছেন, তথাপি আমি আপনাকে পথ প্রদান করিতেছি, আস্তন 
আমি স্বয়ং আপনাকে বন্দীর নিকট লইয়া যাই। এই বলিয়৷ 
শ্বেতকেতু ও অষ্টীবন্তুকে লইয়া বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন। 
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অষ্রাবক্ত যজ্ঞশালায় রাজপ্রদ্ত স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিয়! 
আরক্ত নয়নে বন্দীকে বলিতে লাগিলেন, “বন্দিন ! তুমি আমার 
পিতাকে বিবাদে পরাজয় করিয়া তাহাকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছ 
এইরূপে শত শত তরন্মহত্যা করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতে 
কুষ্ঠিত হও নাই । অদ্য তোমার নেই ত্রহ্হত্যা জনিত মহা- 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ; অদ্য আমি এই পভাসমক্ষে তোমার 
দর্প চরণ করিব, হয় তুমি আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর, নচেৎ 
তুমি প্রশ্ন কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি । 
নভ্যগ্রণ বালকের নুখে এইরূপ মাত্নর্ধ্য পুর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া 
কৌতুক দেখিবার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বন্দী 
বলিলেন » 
| এক এবাগ্রিবছিধা নমিধাত 
একই নর্যযঃ নর্মমিদং বিভাতি। 
একোবীরো দেবরাজোহরিহস্ত। 
যমঃ পিতণা মীস্বর শৈচৈক 'এব | 
এক অগ্নিই বহু প্রকারে প্রদীপ্ত হন, এক নুর্ধ্যই এই সমগ্র 
লোক বিভীসিত করেন, এক বীর ইন্দ্রই শক্রগণকে হনন করেন 
এবং এক যমই পিতৃগণের ঈশ্বর । 
অস্তীবক্র, বন্দীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শুর 
করিলেন ,_- 
দ্বাবিভ্দরাশ্ী চরতো। বৈ সখায়ে] 
দ্বৌ দেবী নারদ পর্বাতৌ চ। 
দ্বাবশ্থিন্ঠৌ দ্বে রথস্তাপি চক্রে 
ভাধ্যাপতী ছে বিহিতৌ বিধাত্রা ॥ 
ইন্দ্র ও অয়ি এই দুই সখা (একত্রে ) বিচরণ করেন, নারদ 
ও পর্বত এই দুই জন দেবধি, অশ্থিনীকুমার ছুই জন, রখেরও 
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চক্ত ছুই খানি এবং জায়৷ ও পত্বী এই বিধাতাই বিধান করি- 
যাছেন। 

এইরূপে বন্দীর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম*প্রহৃতি অধুগ্রবংখ্যক 
শ্লোকে অবুগ্নবংখ্যা-বিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 
অষ্টাবন্রও তছৃতরে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি বুখনংখ্যক 
প্লোকের বুগ্মসংখ্যা বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের বর্ণনা করিতে লাখি- 
লেন। পরে অষ্টাবক্ত দ্বাদশনংখাক শ্লোকে দ্বাদশ-সংখ্য।-বিশি্ট 
পদার্থের বর্ণনা করিলে, বন্দী ত্রয়োদশ-নংখ্যক শ্লোকের প্রথম 
ছুই পাদ পাঠ করিলেন ,_- 
ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রাশস্তা 
ত্রয়োদশ দ্বীপৰতী মহীচ। 
ত্রয়োদশী তিথি প্রাশত্ত বলিয়া বিখ্যাত, এই পৃথিবীন্তে 
অয়োদশ দ্বীপ আছে" 
কিন্ত অপর ছুই চরণ তিনি পুরণ করিতে না পারিয়। অধো- 
মুখে বনিয়া রহিলেন | অষ্টাবক্ বন্দীকে তদবস্থ-দেখিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ দ্বিতীয় চরণ পুরণ করিয়া দিলেন ,_ 
ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী 
অ্রয়োদশাদীন্যতি ছন্দাংনি ঢা ঃ। (১) 
আত্মা ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আশক্ক থাকেন এবং বুদ্ধি 
গ্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক । 
অগ্টাবক্র এইব্ূপে ত্রয়োদশ ক্সোকের দ্বিতীয়ার্ধ পুরণ করিলে 
ঘজ্ঞশাল তাহার প্রশংনাধ্ধনি ও জয়শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাখিল। ,অষ্টাবক্র কর্কশন্বরে বলিতে লাগিলেন, বন্দি! আর 
কেন ব্বথা বিলম্ব করিতেছ। শীঘ্র জলমগ্ন হইবার উদ্যোগ কর, 
শীত আমার পিতৃশোকাঁনল নির্ধাণ হউক, ব্রদ্মহত্যা জনিত 
মহাপাপের ফলভোগ না করিয়া তুমি আর কত দিন থাকির্তে 
১৭ 
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পারিবে ? শান্ত্রবাদে প্রন হইলে উভয় গুতিছন্দীর মধ্যে একের 
পরাজয় হইবেই হইবে । তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দীগণ কে পরাজয় 
করিয়া গর্কে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলে এবং নিরপরাধে শত শত 
সন্ধিদ্ধানের প্রাণ বিনাশ করিয়াছ | তুমি প্রস্ুপ্ত ব্যান্রকে জাগ্রত 
করিম়াছ, বিষধর নর্পের মন্তকে পদাঘাত করিয়াছ, তোমার এই 
প্রকার পরিণাম হইবে না ত, কাহার হইবে ? তুমি কোন পুণ্য 
প্রতাপে এত দিন আপনার দুক্ন্মের ফল ভোগ কর নাই, তাহা 
তুমিই বলিতে পার। কিন্তুআর তোমার নিস্তার নাই, শীন্ত্ 
ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া লও, এখনই তোমাকে জলে 
নিমজ্জিত হইতে হইবে । 
বন্দী প্রতাত্বর করিলেন অগ্রাবক্র ! আমি তোগার পাগডত্য 
ও'বাকপটুতা দেখিয়া চমৎ্ক্লুত হইয়াছি। তুমি অকারণ আমার 
প্রতি কট,বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, আমি ব্রদ্মহতা। করি নাই ও 
বোধ হয় ব্রহ্মহত্যা করিতে ভ্রিলোকে আমার ন্যায় কেহই ভীত 
নেন, আজি তোমার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াছি এবং 
নেই জন্য, যে কথা এ পর্য্যন্ত রাজধি জনক ব্যতীত অপর কাহা- 
রই নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহাই তোমার নিকট প্রকাশ 
, করিতেছি । আমি জলাধিপত্তি বরুণদেবের পুল্র, আমার পি: । 
স্বনগরে দ্বাদশ বাষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন বলিয়া ₹..।র 
'আদেশক্রমে যজ্ঞশালার শোভার্থে সন্ধিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণের অন্বেষণে 
পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছি। নিলেভ ত্রাহ্ষণগণ বরুণালয়ে 
মহজে যাইবে না বলিয়াই এই ছল করিয়াছিলাম। প্রক্ুত 
এত্রক্গহত্যা় প্ররত্ত হইলে, পুণাশীল রাজধি জনক কখনই আমার 
প্রস্তাবে ম্মত হইতেন না। 
অস্টাবন্ত বলিলেন, “বন্দিন !,তোমাকে পিক । তোমার ন্যায় 
প্িতের কি এইরূপ বাপাড়ম্বর শোভা পায়, না তোমার ন্যায় 
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পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রব্ত্ত হওয়া উচিত £ এখনও .অভি- 
মানেই তোমার প্রাণ বিনাশ হইল না। আর আমি তোমার 
সহিত বাক্য ব্যয় করিব না। পরে জনুক রাজাকে বখোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন রাজধ্ষি, বন্দীর পরাজিত প্রতিদ্বন্বীগণ 
কি আপনার ইচ্ছাক্রমে জলে নিমগ্র হইতেন, ন1 বন্দী তীাহা- 
দিগকে নিমঞ্জিত করিতেন | আপনি কি আপনার নিয়োজিত 
ব্যক্তিগণের দ্বারা বন্দীর নাহায্য কবেন নাই, তবে এখন বিলম্ব 
করিতেছেন কেন ? শীঘ্ব বন্দীকে জলে নিমজ্জিত করুন, দেখি- 
তেছেন না, বন্দী আমাকে বালক পাইয়া বাক্য কৌশলে ভুলা- 
ইবার চেষ্টা করিতেছেন । | 

এইরূপে তিরক্কত হইয়া রাজধি জনক বলিলেন, ত্রাহ্মণ 
কুমার! আপনি বালক নহেন, আপনি বিবাদে দেবনন্দন 
বন্দীকে পরাজয় করিলেন, আপনি ষদি বালক তবে রূদ্ধ কে? 
বন্দী আপনাকে বাক্যকৌশলে তুলাইবার চেষ্টা করিতেছে না, 
ইনি প্রকৃতই বরুণের পুক্র, জলনিমগ্ন হইতে ইহার কিছুমাত্র ভয় 
নাই, বন্দী, যাহাদ্রিগকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহারা 
ধনমানে পুজিত হইয় অদ্যই বরুণালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ হইবেন । 

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন গময়ে বন্দীর পরাজিত 
প্রতি্বন্বীগণ জনকের যজ্ঞশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

এইরূপে অগ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে বন্ধ 
পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন যে, ভষ্টাচার্ধয মহাশয় ম্বরত অভি- 
নয় দ্বারা তোমাকে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াছিলেন ! 
তাহার ইঙ্গিত সুচিত উপাখ্যানের মন্ত্র এই যে, বয়সের নুযুনা- 
ধিক্য অনুসারে বিদ্যার তারতম্য হইতে পারে না, বয়ঃকনিষ্ঠ' 
যদ ক্ুতবিদ্য হন তবে তিনিই নকলের পুঞ্জনীয়। বিদ্যাবিনাদে 
পরাজিত হইলে প্ডিতগণের তাহাতে অবমাননা নাই, বাস্ত- 
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বিকই যদি তাহাতে তাহাদের অপমান হইত তাহ! হইলে বন্দী 
পরাজিত.পণ্তিতগণকে স্বীয় পিতৃযজ্ঞে প্রেরণ করিয়] কখনই 
তাহাদিগকে নম্মানিত করিতেন না| অতএব তুমি পরাঞ্জিত 
হইলে বলিয়া লঙ্জিত হইওনা বা আপনাকে অপমানিত বোধ 
করিও না। অন্যকে শান্ত্রবিবাদে পরঠজিত করিয়াছি বলিয়া 
কাহারই বিদ্যামদে উন্মত্ত হওয়া উচিত নহে। দেখ অল্পবয়স্ক 
খষিপুজ্রের নিকট বয়োর্দ্ধি দেবনন্দন বন্দীও পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন। তুমি যেমন আপনার অনুরূপ পতিলাভের প্রয়াদে 
ঝুযন্বরের ইচ্ছা! করিয়াছিলে তেমনই তোমার অদুষ্টের সু প্রানন্নতা। 
বশ্তঃ ভউটাচার্ধ্য মহাশয় আমাদিগের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়। 
উপস্থিত হইয়াছেন । এক্ষণে আর কোনও প্রকার আপত্তি 
উখ্থাপন না করিয়। ইহাকে বরমাল্য প্রদান কর, তাহা হইলে 
তুমি নিজ অনুন্ূপ পত্তিলাভ করির। চিরস্ুখিনী হইতে পারিবে । 
মতাবতী রাজকন্তা পশ্ডিতণের কথার কোন প্রত্যুত্তর না 
দিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন ইহার একটী অভিনয়ের তাঁৎ- 
পর্ধ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়াই একবারে ইহার নিকট 
পরাজয় স্বীকার করা কর্ভব্য নহে । ইনিই বা অভিনয়ের মর্ম 
গ্রহণে কতদূর নিপুণ তাহা! আমার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, 
উচিত, আমি ইঙ্গিতদ্বার1 যে পুর্সপক্ষ করিব যদি ইনি ত.।র 
নমর্থ হয়েন তবেই ইহাকে পতিত্বে বরণ করিব । এইরূপ বিবে- 
চন। করিয়া একমাত্র চৈতন্যই এই চরাচর জগতের কারণ এই 
অভিপ্রায়ে একদী অঙ্গলি প্রবারণ করিলেন । 
পঙ্ডিতবেশধারী মুখ কালিদার আপনার নির্ব,দ্বিতা প্রাধুক্ত 
মনে করিল আমি ইহাকে বিবাহ করিতে আনিয়াছি বলিয়া এই 
কন্যা আমার সহিত কৌতুক করিতেছে ও আমার একটি চক্ষু 
কাণা কর্রিয়া দিবে বলিয়া একটি অঙ্গ,লি বাড়াইতেছে, তবে 
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আমিই বা কৌতুক করিতে ছাড়ি কেন? এ যেমন আমার 
এক চক্ষু কাণা করিতে চাহিণ্েছে আমিও তেমন ইহার দুই 
চক্ষু কাণা করিব বলিয়৷ কৌতুক করি এই ভাবিয়া একবারে 
দুইটি অঙ্গলি বাড়াইয়া, দিল | 

অমনি ভট্টাচার্ধ্যগণ ভূমুল কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিলেন 
“ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে, ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হই- 
য়াছে””। একমাত্র পুরুষ এই জগতের কারণ তুমি এই অভি- 
প্রায়ে এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছ। ইনি তোমার পক্ষ 
খণ্ডন করিয়া দুই অর্গ,লি প্রদণিত করিয়াছেন । ইহার অভি- 
প্রায় এই যে একমাত্র পুরুষ এই জগতের কারণ নহেন, তিনি 
প্রকৃতির সহিত নৎর্সিষ হইয়া! চরাচরাত্ক জগৎ সৃষ্টি করিয়া 
ছেন। একমাত্র প্ররুতি বা একমাত্র পুরুষ হইতে কখন সৃষ্টি 
হইতে পারে না। 

সত্যবতী ৷ ভট্টাচা্যগণের এই বিষম চাঁতুরীর মর্ষোন্ডেদ 
করিতে পারিলেন ন1। তাহাদের চক্রে প্রতারিত হইয়! নেই 
মুখকেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন । পরে শুভদিটন শুভ- 
লগ্নে বরকন্যার শুভ পরিণয় বমাহিত হইবার জন্য নৃতন পপ্থিক! 
আনয়ন প্রয়োজন হইল । 


নুতন ধরণের হরপার্বতী সংবাদ । 
তখন শুভদিন ও শত লগ্ন স্থির করিবার জন্য পঞ্ডিকা 
আনয়ণ নিমিত্ত রাজা আজ্ঞা দিলেন। 
[ নূতন ধরণের পঞ্জিকানহ আচাধ্যের প্রবেশ । ] 
মহারাজ, জয় হউক এই করা বলিয়া রাজ সভায় গণৎকার 
মহাশয় নূতন ধরণের পঞ্জিকা শুনাইতে আন্রন্ত করিলেন । 
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অনিন্তযব্যক্রূপায় নিগুণায় গুণাতুনে, 
সমস্ত জগদাধার মুর্তয়ে ত্রদ্মণে নমঃ ॥ 
* হরপার্তীনংবাদ | 

পার্কতীনাথ ভাঙের নেশায় বিভোর হুইয়া কৈলান শিখরের 
রমণীয় কন্দরে সুখশব্যায় নিদ্রিত 'আছেন। এমন পময়ে 
পান্ধতী পরতবণ ম্নাতা ও পষ্ট বস্ত্র পরিহিতা এবং তিলক ধারণ 
পুর্ধক হরিতকী হাতে লইয়া ভগবান ভবানী পাতির নিকট 
আনিয়া সপ্রেম ভাবে কহিলেন । 

হে নাথ গাঞ্জোথান করুন । 

গত রাত্রিতে ভাঙের পরিমাণ টা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল 
বলিয়া পুষ্টির গভীর নেশা হইয়াছিল, নাপিকারক্ষে।র প্রবল 
খজনে পারক্ধতীর লিংহ সর্বদা চমকিয়া চমকিগরা উঠিগাছিন। 
এখন তত নেশা নাই বটে, লামান্য গ্রোলাপী নেশা আছে 
মান্র। তাই ভবানীপতি পার্তীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, 
পান্ধতী কিছু চিৎকার কন্িরা কহিলেন, 

“মহাদেব উঠুন 1 

একবার বামান্য শব্দ মহাদেবের কর্ণে প্রবেশ হইল, মহাঁ- 
দেব চক্ষ, মেলিতে পারিলেন না) চক্ষ, মুদিয়াই বলিয়া উঠিন, 

চাই কি? এখন যে অনেক রাত্রি আছে। 

পার্বতী বলিলেন। 

মরণ আর কি, রাত্রি আছে না বেলা আটটা বেজে গেল, 
এঁষে তোমার মুখের উপরে রোদ উঠেছে । 

মহাদেব তখনও চক্ষ, মুদিয়াই আছেন, এবং চক্ষ  মুদিয়াই 
বলিলেন, 

“বটে, তবে এত শীত কেন, আর এ শীতের সময় তোমার 
এত গরজ কি? ভাল বলই না কেন, ব্যাপার টা কি রি 
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পার্বতী নুতন বৎসর আরম্ভ হলো, কাল বলেছিলে, নব 
পণ্নিকা গুনাবে, তাই আজ প্রাতঃম্নান করে ঠিক হয়ে এনেছি । 
আজ তাই গুনাইতে হবে ।” * 

শিষ। “নুতন বসর অগ্রহায়ণ মানে নুতন বত্নর। 

পার্ধতী। “তোমার কিছু মনে থাকেনা । এখন পৌষ 
মানের শেষ থেকে বতনর গণনা হয়, কলির শেষ ভাগে এই 
প্রকার নিয়ম হইয়াছে ১৮ই পৌম, নিউইয়ারডে, তা কি একে- 
বারে ভুলে গিয়েছ ? 

শিব। তাইত আমার নকল কথা মনে থাকে না, এইজন্য 
লোকে আমাকে ভোলানাথ বলে। ১৮ই যদি: নিউইয়সর্ডে 
হইল তবে তার আগের দিন কি চড়ক পুজা টা হবে? বলি 
গৃহজাত কিধিৎ দধির ব্যবস্থা করেছ ত? 

পার্ধতী। কিছু বিরক্ত ইইয়া কহিলেন, রহন্য ছেড়ে দিয়ে 
কাজের কথা কও। 

শিব মনে করিয়াছিলেন, যে আজও একটা ওজর আপত্তি 
করে ফাকি দেবেন, তা প্রেয়নীর ক্ষেদ্ দেখিয়া সেরূপ করিতে 
সাহন পাইলেন না, বলিলেন, আচ্ছা কি শুনিবে বল। 

পার্কতী। হা গোটা তিব চার কথাই জিজ্ঞানা করিব। 
বলতো এবার রাজ] কে, মন্ত্রী কে, রাজফল কি? 

শিব। তাইত, পুর্সে যে নকল গ্রহদেবতা ছিলেন, কলির 
প্রভাবে তীহারাই রূপান্তর ও নামান্তর গ্রহণ করিয়া এখন 
বংবারের ক্ষন্ধে ভর করিয়াছেন, এবং নূতন রকমের 
ধন্ম ব্যবস্থাও নৃতন রকম ফলাফল এ নকল বলা বড় স্থুকঠিন 
ব্যাপার। 

পার্বতী | তা যত দূর হইচুত পারে বল। * ৃ্‌ 

শিব। কতক কাল শনির রাজ্য ছিল। তখন দীল্লি 


(০ 
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বিভাগ্নে ভয়ানক ড্লায়িকাণ্ড ও মান্দ্রাজে অতিশয় দুর্ভিক্ষ এবং 
ুদ্রাযস্ত্রে বিষম মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল । 

পার্ধতী । নেত "পুরাতন কথা, এবারকার ফলাফল বল। 

শিব। পনোমের রাজত্বে লোক জকৃল পরম সুখে বান 
করিয়াছিল, শেষভাগে যদিও ব্যারিতরঁপী বৃহস্পতি মন্ত্রির পরি, 
বর্তনে কথঞ্চিৎ অমঙ্গল হইল, তথাপি রোমের রাজত্বে প্রজার 
বড় সুখ ছিল এখন আবার বুধ রাজা হইয়া শনির রাজত্বের 
পুনরভিনয় করিতেছেন । 

পান্দতী। আচ্ছা রাজফলট1 ত ভাল গুনিলাম, একবার 
আরল কথাট1 বল দেখি, নরলোঁকের ধন্ম কর্খের নঙ্গেই আমা- 
দের য!হা কিছুন্বার্থের যোগ । বলদেখি এবার ভারতের ধর্ম 


ফলটা কি? 
শিব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন) কর্মফল তাল- 


পুক্ষরিণীবৎ। 

পার্কতী। এযে নৃতন ভাষা, পরিফার করিয়া বল। 

শিব। তবে শোন, এক গ্রামে একটা বড় পুকুর ছিল। 
পুকুর পাড়ে তালগাছ ছিল। অনেক দিন পুর্ধে দে নকল 
তালগাছ মরিয়া গিয়াছে, কিন্ত লোকে এখনো নে পুকুরটাকে 
তালপুকুর বলে। বেইরূপ ভারতের পূর্বে ধর্ম কর্ম ছিল, এখন 
নাই; তথাপি পঞ্জিকায় তদ্রপ ধন্মফল লিখে; 

পার্ধতী। এ যুগের অবতার কে? 

শিব। অবতার কন্কি। এই কেবল সন্ধ্যা । 

পার্ধতী। শুনিলাম মর্তে নাকি আবার রঙ অবত্তার হবে। 

শিব । কফ? কে ববিল, কোন কৃষ্ণ । 

পার্বতী । নেই যে কৃষ্ণ, ক$নারি মুকুন্দ মুরারি শ্রীমধুন্ুদন 


হরি। 
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শিব । বটে, নেই কৃষ্ণ? ঘেই যশোদার ননীচোরা ব্রজ- 
গোণীর মনহরা, কাল বনন পীতধড়া ?£ নেই যে মিথ্যা কথার 
আধি, যার বালাই লয়ে কাদি নেই কৃ? রনো রদো। এই. 
বলিয়। মুদিত নয়নে উরুদেশে চাপড় দিয়া গোবিন্দ অধিকারীর 
দৃতী-ম্থুরে শিব গাইতে লাগিলেন । যথা-_- 

ওরে দ্বারি, কোথা তোদের বংশীধারী । 
গাইতে গাইতে শিব উঠিয়া বদিলেন, আধার দুই হাতে উচ্চ 
করতালি দিয়া গাইতে লাগিলেন-__ 
ভাস্‌্লো রে প্রেমের তরী দাধের যমুনায়, 
গরোপীর কুলে থাকা হলে দায় । 

পার্ধতী। (ব্যস্ত হইয়া মহাদেবের হস্তে ধরি'রা বলিতে 
লাগিলেন) ওকি কর, পাঁগল হলে নাকি ? 

শিব। (শান্ত হইয়া বলিলেন), না না, অনেক দিনের 
পুরাতন কথা মনে পড্ডিল, যৌবনের আনন্দ, মনে উথলিয়া : 
উঠিল, তাই একবার গীত থাইলাম। তা তুমি রাগ করো 
না, তোমার পায়ে পড়ি কিছু মনে করিওন! । এই বলিয়! 
আবার শুইলেন। 

পার্কতী। আবার দুপুর বেলায় ঘুমালে নাকি, আমার 
কথার উত্তর দেও । | 

শিব বেই বমুনার আনন্দেই বিভোর ছিলেন, ভাল রকমে 
পার্তীর কথা শুনিতে পান পাই। 

পার্বতী । অবতার কৃষঃ, কি, কহ্ছি” তা ঠিক করিয়া বল। 

শিব। ক্লকই কন্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন, 

পার্বতী! এ অবতারে ধর্ম কত, আর অধর্্ম কত । 

শিব। “ত্ধম্্ আঠার আনা বাড়ে বাইল গণ্ডা” ধশ্ম নাম 


মাত্র ? ই ২8 
নহি 
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পার্বতী । ধর্শের ব্যাখ্যা কর? ধন্ম মতগুলি সংক্ষেপে বল। 
শিব। এখন পারবোন কারণ দুই আন। নাড়ে বাইশ গণ্ডা 
বেশী আছে এজন্য উহার জমা খরচ মিল করিতে পারিবন1। 
পার্বতী । মোটামুটি বল। 
শিব। নব ধর্মের মত এই যে “তাহা নাহইলে লোক 
সকল, দিতি রক্ষা পায়না । তরমুজ ক্ষেত্রে যেমন খড়ের মানুষ 
্রপ্তুত করিয়া মাথায় কাল হাড়ি দিয়া যেমন শুকর তাড়ায়; 
নবধর্মের মতে অমঙ্গল ভতাডাইবার জন্য সেই প্রকার জু্ুর ভয়ের 
প্রয়োজন | জুজু তৈয়ের করিতে হয়। 
পার্কতী। এধন্দের অপর মত কি? 
শিব । অপর প্রধান মত এই যে লোক হিতের জন্য, মিথ] 
কথা ব্যবহার করা যায়। 
পান্থতী। তা প্রকাশ করে বল। 
শিব। তবে "মনোষোগ দিয়া ভাল করিয়। শুন? নচেৎ 
বুঝিতে পারিবেনা মনেকর এই সত্যবতী রাজবালা বিদ্যা 
বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছেন কিন্তু কথকগুলি দিগগঞ্জ টিকি 
কাটা বিদ্যাবাগীসের দল রাজকন্ঠার নিকট পরাজিত হওয়ায় 
ক্রোধ পরতন্ন বশতঃ সকলে এক পরামর্শী হইয়! একগি গোড়ার 
ছে সুপশ্ডিত গুধমণি ধরিয়া আনিয়াছেন তাহার সহিত আগামী 
কল্য রাজকন্যার বিবাহ তজ্জন্ত রাজ। বাহাছুর বিশেষ ধুম ধাম 
করিতেছেন। 
পার্ধতী। গোড়ার ছে সুপপ্ডিত কি রকম, তাহা ভাল 
করিয়া! বল। 
শিব। তোমার পড়া শুনা কম আছে, এজন্য তুমি বহসা 
বুঝিতে পারিবেনা, বিবাহের পর রাজকন্যা জানিতে পারিবেন 
ঘোড়ার ছে শবে হনুমান বিলেও অতুযুক্তি হস না। 
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পার্ধতী। মানুষ কখন হনুমান হয়” | 

শিব । দময় সময় হয় বইকি ? দেখ এখনকার মানবের বলে 
ফে আমরা ফন্দি মর্কট বংশাবতংশ না হুইৰ, তবে আপনার] 
কালিয়া কোপ্তা ভক্ষণ করি, আর পিতৃ লোককে কদলি তণ্ড,ল 
উত্সর্গকরি কেন? * 

পার্ধতী এই প্রকার কথা শুনিয়া! আর অন্যান্য কথা! 
জিজ্ঞানা করিতে দাহন পাইলেন না। পরে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ 
ভাবে রহিলেন” তখন । 

শিব । প্রেয়নীর প্রসন্মুখ পরিতগ্তড কেন ? এই কথা বলির 
ব্যন্তু হইয়া বলিলেন যে এবার আশ্বিন মানে বদভূষে গমন 
করিবে ত? 

পার্বতী । একবার প্রিয় বঙ্গদেশে যাব বৈকি? ভার পরে 
যাই হউক, একবার যেয়ে দেখে আদব 

শিব। আমিকিস্ত ষাবনা ভাই? 

পার্বতী । কেন? 

শিব। বৃদ্ধ বয়লে আমার বলীবর্দটী হারাইলে বড় ক্লেশ 
হইবে, এখন কেবল ছাগশাবকে শরতের উতৎ্নব শেষ হয় না। 
নব ধর্মমতে উহাতে দোষ কা নিষেধ নাই 2 

পার্ধতী । (চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন ) বল কি, বল কি? 
এ সর্ধনাশ । পার্ধতীর মুখে আর কথা৷ নরিল না। তাহার 
চক্ষে জল আনিল। 

শিব পার্কতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ঝটিতি গাত্রো- 
খান করিলেন, আর প্রিয়তমাকে কোলে করিয়৷ ভরস। দিয়! 
কহিলেন । 

ষে বন্ত আহার করিলে ,সমাজচ্যুত হয় অর্থাৎ গোমাংস 
ভক্ষণ করিলে বিস্তর পাপ হয় কিস্তু ভাহারি আব।র গোময় 


বি 


৯২ কালিদাস উপগ্ধাস। 


প১ 


ভক্ষণ করিলে অতি পবিত্র হইয়া থাকে ; সেজন্য তুমি চিন্তা বা 
ভাবনা! করিওমা | 

পঞ্জিকা শ্রবণের র গুভদ্দিন ও ুভ লগ্ন স্থির হইল আর 
রাজবালা বত্যবতীর গাত্রে হরিদ্রা দিতে আদেশ করিলেন, 
তত্নঙ্গে গণমণি কালিদ্রানেরও গাত্রে হন্দিদ্রা দেওয়া হইল । 


বিবাহ। 
লগ্ন নির্ণষ। 


বিব'হঃ (পু) উদ্বাহঃ, দারপরিপ্রহঃ ॥ তৎ্পর্ধ্যার়ঃ উপযমঃ 
২প্ররি 2 ৩ উদ্ধাহঃ € উপয়ামঃ ৫ পাঁণি-পীড়নং৬ ইত্যমরঃ ॥ 
দারবর্্ম ৭ করপ্রহঃ ৮ ইতি শক্ক রদ্ভাবলী ॥ পাণিগ্রহণং ৯ 
নিবেশং ১০ পাণিকরণং ১১ ইতি জটাধারঃ। সচাষ্টবিধঃ। 
যথা ব্রাঙ্ষো। বিবাহ আহত দীয়তে শক্ক্লঙ্ক তা, তজ্জঃ পুনা 
তুযভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিং ॥ বজ্ঞস্থার ত্বিজেদৈব মাদায়া- 
যন্ত গ্োযুগং চতুর্দশ গরথমজং পুনাত্যুত্তর জশ্চ ষট্‌॥ ইত্যুক্তা 
চরতাৎ ধর্ম, সহবা দরীয়তেধিনে সকায়ঃ পাবয়েওজ্জঃ ষড়ঙ.. 
শ্যাং্চ সহাত্মনা। আম্থরোদ্রবিনা দানাৎ্ গান্ধর্ঘ নময়া,মথঃ, 
রাক্ষবে যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ || ইতি বাজ্ঞবন্ধঃ || 
অপিচ। গৃহীত বিদ্যো গুরুবে দর্তাচ গুরুদক্ষিণাং। 
গাহস্থ্য মিচ্ছন্‌ ভূপাল কুর্য্যাৎ দার পরিগ্রহং ॥ 
বর্ধেরেক গুণায়াং ভাধ্যা মুহে তিগুণঃম্বরং 
নাতিকেশী মকেশাৎ বা নাতি কৃচ্ছ।াং নপিঙ্গনাৎ ॥ 
নিনর্গন্তো নাখিকালীৎ বা নুযুনাঙ্গীমপি নোদ্বহেৎ। 
আধিগুদ্ধাং মরোগাং বাকুলাজাং বাতিরোগিণং || 
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ন ছুষ্টাৎ দুষ্ট বাচাটাং বাঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ। 

নশক্রব্যপ্তন বতীং ন চৈব পুরুষারুতিং | 

ন ঘর্থরস্বরাং ক্ষাম বাক্যাং কাকম্বরীৎ নচ। 

নানি বদ্ধেক্ষণাঃ তদ্দ বৃতাক্ষী, নোদহেদ্ধঃ | 

যণ্যাশ্চ রোমশে জঙ্জে গুল ফৌ৷ চৈব তশোন্নতৌ । 

কুপো যন্যা হনক্মযাশ্চ গগুবো স্তাঞ্চনোদ্বহেৎ | 

নাতি রস্সচ্ছবিৎ পাঁও, করজ মরুণে ক্ষণাং। 

আপীন হস্ত পাদাঞ্চ নকন্য। মুদ্বহেৎদ,পঃ | 

ন বামনাং নাতি দীর্ঘং নোদ্বহেৎ নং্হত ভ্রুবং | 

নচাতি ছ্ছিদ্র দশনাং ন.করাল মুব্ীৎ নরঃ |. 

পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীং। 

গ্রহস্থশ্চো দ্বহেৎ কন্যাৎ ন্যায়েন বিধিনা ন.গ ॥ 

ব্রাঙ্ষো দৈব, স্তথৈচাধঃ গ্জাপত্য স্তখামুরঃ 

গান্ধ্ রাক্ষপৌ বানৌ পৈশাচ শ্চা্ মোহধমঃ ॥ 

এ তেষাং যন্য যে ধশ্মে! বণন্যোক্তে। মনীষিভিঃ | 

কুক্ীত দারাহরণং স্ডেনান্যাৎ পরিবজ য়ে ॥ 

সধম্ম চারিনীং গ্রাপা গাহন্থাং সহিত ভ্তয়া। 

সমুদ্বহেদ্দদা তোভৎ বমাগুঢ়ং মহাফলৎ ॥ 

ইতি বিঞুপুরাণে ৩ অংশে ১০ অধ্যায় । 
অন্যচ্চ। বাঁজ্ঞবন্ধ্য উবাচ। শৃণত্ত মুনয়ো ধর্ম্মান, গৃহস্ত্য 

যত ব্রতাঃ গুরবেচধনং দা স্সান্বাচ তদন্ুজ্ঞয়া । বিপ্লতো। 
ব্রহ্মচধ্যে। লক্ষন্য। স্ত্রিয় মুদ্বহেৎ। অনন্য প্র্রিকাং কান্ত বম- 
পিগাৎ ববীয়মীং। অরোগিনীং ভ্রাতৃমতী মনমানার্য গোত্রজ্ঞাং। 
পঞ্চমাৎ অপ্তমাছুপ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা । দ্বিপঞ্চ নববিখ্যাতাৎ 
শ্রোত্রিয়াণাৎ মহাঁকুলাঁৎ সবর্ণঃ ৪শ্রাত্রিয়ো বিদ্বান বরদোবাস্িতে! 
নচ। যছুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শুদ্রা দারোপ বংগ্রহঃ। নতক্ষম 
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যনা। ওত্রায়ং জারতে ন্ময়ং তির বর্ণানু পুর্বেণ ছে তটথকা 
যথাক্রমং” ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয়বিশ্যাং ভার্ধযাং বা শুদ্রজন্মনঃ। ব্রান্ধে। 
বিবাহ আহয় দীয়তে' শক্ত্য ল ক্কভা, তজ্ঞেঃ পুনাত্যুভয়তঃ 
পুরুষানেক বিংশতিং॥  যজ্ঞস্থায় তি জেদ্দেব মাদায়ার্যস্ত 
গোুগং | চতুর্দশ প্রাথমজঃ পুনাতুত্তর তশ্চ ষট.। ইতুক্তা 
চরতাং ধর্ম নহয়া দীয়তে হর্খিনে নকায়ঃ পাবয়ে ওজঃ ষড়্‌ 
বংশ্যা নাত্বনা দহ আনুরো দ্রবিনা দানাৎ গান্ধর্ঃ বময়ামিথঃ 
রাক্ষদো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ্ চত্বারো ব্রান্ষণ 
 ব্যাদ্য। স্তখা গান্ধর্ব রাক্ষবৌ রাজ্ঞন্তথা সুরোটবশ্যে শুর্রে নাস্ত্যন্ 
গহিতঃ | পাণিগ্রাহ্যঃ নবর্ণাস্ গৃহণীত ক্ষত্রিয়াশরং বৈশ্যা 
গ্রতোদমাদদ্যাৎ বেদনে চান্দ্র জন্মনঃ। পিতা পিতামহো। 
ভাত সকুল্যো জননী তথা। কন্যা প্রদঃ পুর্বনাশে প্রক্কৃতিস্থঃ 
পরঃ পরঃ। 
অগ্রযচ্ছন্‌ সমাপ্রোতি জণহত্যা স্বতা বলতো এষা মভাবে 

দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরৎ সক্কৎ প্রদদীয়তে কন্যা হরৎ 
স্তাংচৌর দণ্ড ভাক” অদুষ্টাৎ হিত্যজন্‌ দণ্ুঃ সুদুষ্টাং হি পরি- 
ত্যজেৎ” ইন্তি গারুড়ে ৯৫ অধ্যায়ঃ | অপরঞ্চ যমউবাচ। কন্যাং 

যে তু প্রযচ্ছন্তি যথা শঙ্কা হ্বলঙ্কতাৎ। রহ্ষদেয়াং দ্বিজাে 
ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে । 

কন্যা দ্ানন্ত নর্কেষাং দানানাফুত্তমংস্তং। মহান্ত্যপি, যুস 

দ্ধানি গোহজাবিক ধনান্যতঃ | স্ত্রী সম্বন্ধে দশেমানি কুলামি পরি 
বর্জয়েৎ। হীন জ্ঞাতিযু পাষণ্ড মুনে উদ্বেগকারিণাৎ ছস্সাময় 

সদাবাচ্য চিত্রিকুচ্ছিকুলানিচ” যন্যান্ত ন ভবেদ্‌ ভ্রাতা নচ বিজ্ঞা- 

য়তে পিতা” নোপ যচ্ছেততাং প্রাজ্ঞঃ পুত্তিকা ধর্ম শঙ্কয়া” চতুর্ণা 
মপি বর্ধানাৎ প্রেত্য, চেহ হিভায়চ। অগ্টাবিমান নমালেন স্ত্রী 
বিবাহান্িবোধত 0. রক্ষা দৈবস্তধা চার: প্রাজা পত্যন্তথা সুরঃ, 
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গান্ধর্কো রাক্ষমশ্চৈব পৈশাচ শ্চাউমোইধমঃ ১ প্রনাদা চার্চয়ি- 
ত্বাচ জ্রুপ্তশীল বতেম্বয়ং; দদ্র্যাৎ কনযাং যথা ন্যায়ং ব্রাঙ্গ্যো 
ধন্ঃ প্রকীন্তিতঃ1১। যজ্জেতু বিততঃ 'নম্যগ, খত্বিজে কর্ণ 
কুর্বতে অলঙ্কত্য তরাদানং দৈবোধর্মঃ প্রপশ্যত্তে।২। একং 
গোমিখুনৎ দ্বেবা। বরাদার্জায় ধর্মতঃ কন্যা দানত্ত বিপিবৎ 
আর্ষো ধন্দঃ স উচ্যতে।৩। অহোভৌ চরতাং ধন্ন মিতি 
চৈকানু ভাষ্যতু, কন্য] প্রদান মভ্যর্ভ প্রাজা পরতো] বিধি- 
স্মৃতঃ 8 । জ্ঞাতিভ্যো ভ্রবিণং দত্ব। কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ 
কন্য! প্রদ্দানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাস্ুরো ধর্ম উচ্যতে | ৫ | ইচ্ছয়া- 
ন্যন্য নংযোগাৎ্থ কন্যায়াশ্চ বরন্যচ। গান্ধন্বঃ নতু বি- 
জেয়ো৷ মিধুন্যঃ কামনঞ্চর ।৬। হত্বা জিত্বাচ ভিত্বাচ প্রসহ) 
রুদ্দতীং গৃহাৎ হরপণং ক্রিয়তে যত্র রাক্ষনো বিধিরুচ্যতে ! ৭ 
মুড মতা রহঃ কন্য! ছস্সন] নীয়তে তুয়া, ন পাপিষ্ঠো বিবা- 
হানাৎ পৈশাচঃ প্রাথিক্রোহইখঃ | ৮ | পঞ্চা বাঞ্চ ভ্রয়োধন্্দাদাব 
ধর্োৌদ্ধিজোত্তম | পৈশাচ শ্চান্থুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন। 
চতুর্ণ। মপি বর্ণানামেষ ধর্্সঃ ননাতনঃ | পৃগ, বা যদিবা মিশ্রা 
কর্তব্য] নাত্রবংশয়ঃ, কন্যাং বেডু প্রহচ্ছন্তি যথাশক্ত্যা স্ব লঙ্ক- 
তাং। বিবাহকালে বংপ্রাপ্তে বথোণ্ডে নুশে বরে । ক্রমাৎ ক্রমং 
ক্রতু শত মনু পূর্বং লভন্তিতে । শ্রুন্বা কন্যা প্রদানন্ত পিতরঃ 
প্রুপিতা মহাঃ [ বিমুক্তাঃ দর্ধপাপেভ্যো ব্রদ্মলোকৎ ব্রজন্তিতে ॥ 
্রান্ষ্যেণতু বিবাহেন যস্ত কন্যা, প্রায়চ্ছতি ব্রহ্ম লোকং ব্রজেৎ শীন্তং 
বক্জাদৈঃ পুজিতঃ সুরৈঃ | দিব্যে নতু বিবাহেন যন্ত কল্যাং 
প্রয়চ্ছতি । ভিত্বাারস্ত ন্যস্ত ন্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি 1 গান্ধর্করেণ 
বিবাহেন বস্ত কন্ঠাং প্রয়চ্ছতি । গন্ধন্ঘ লোক নামাদ্য ত্রীড়তে 
দেববচ্চিরং | স্টক্কেন দত্বা যে! কল্যাং তাং পশ্চাঁৎ সম্যগচ্চ য়েৎ। 
বকিস্ররৈশ্ গন্ধ ৈঃ আরীড়তে কাল শক্ষয়ং। ন মন্থুৎ কারয়েৎ 


কালিদাস উপন্যাস । 


৯ত 
তানাং পুজ্যাশ্চ নততং গৃহে । ত্রহ্গদেয়া বিশেষেণ ত্রাক্ষ- 
ভোজ্যানদাভবেৎ কন্যাঁয়াং ব্রন্মদেয়ায়া মতুষ্ভীন্‌ সখমন্মতে। 
অথ ভুগ্ততি যো মোহ1ৎ ভূক্তান নরকৎ ব্রজেৎ। ও 
৬অ প্রজায়াঞ্চ কন্যায়াং নভুগ্সীয়াৎ কদাচন। দৌহিএস্য 
মুখং দৃঙী কি মর্থ মন্থু শোচনি মহাণত্ব লমাকীনন নাস্তিতে 
নরকাদ্ুয়/ৎ। তীর্ণন্্ং সর্ধ ছুঃখেভাঃ পরং স্বর্গ মপাপস্যপি | 
ইত্যাদেয বহি পুরাণে তড়াগ রৃক্ষ প্রশৎনা নামা ধ্যায়ঃ | 
৯২৬/ বিবাহ কালে খিথ্যা বচনে দোষা ভাবো বথা, শার্দিষ্ঠোবাচ ॥ 
ন নরম হুক্তং বচনং হিনভ্তি ন শ্্রীংং রাজন ন বিবাহ কালে, 
গ্রাণাত্যয়ে সর্ব ধনাপহারে পঞ্চা নৃতা ন্যাহুরপাতকানি ইতি 
মান্য 55 অধ্যায়ঃ | 
” বিবাহে বর্ণনীয়ানি যথা। বিবাহে স্নান শুভাঙ্গ ভুয়ো লুলু 
এয়ীরবাঃ । দেবী সংগীত তারেক্ষালাজ মল বর্তনৎ। ইতি 
কবি কল্প লতায়াং | ৩১ স্তবকে ৩ কুস্ুমৎ | 
অথ বিবাহোক্ত দিনানি। তত্রাব্দাদি শুদ্ধি থা ॥ প্রস্থৃত্যা 
ধানতঃ শুদ্ধিবিষ মেহব্দে নমেক্রমাৎ বিবাহে যোষিতাৎ চক্্রা- 
কেঁজ্য গুদ্ধিন্যোষিতোঃ ৷ নভর্ক ক্িয়ারন্তে ভর্তগোচর 
গুদ্ধিতঃ | যাত্রোছ্াহে গর্তরূত্যে স্ব শুদ্ধ্যাপ্নোতি তৎফশং। 
গারভ্ব জন্মঘমন্পাৎ যুবতে বিবাহ মোজান্দকেসু মুনয়ঃ গু ভমাদি- 
শান্তি! আধানতঃ প্রভৃতিতঃ সমবৎ্নরেস্থু প্রোক্তস্তয়োর্ণ শুভ- 
দস্ত বিলোমবর্ষে। 
অযুগ্ে দুর্ভগানারী বুখ্মেচ বিধবাভবেৎ। তম্মাৎ গর্ভান্বিতে 
যুগে বিবাহে নাপতি ব্রতা | মান ত্রয়াদূর্ধ মযুগ্নবর্ষে যুগ্মেচ 
মান ত্রয় যাবৎ । 
বিবাহ শুদ্ধিং প্রাবদন্তি সর্ব বাত্স্তারয়ো জ্যোতিষি জন্ম 
মালাৎ। যুগ্নাব্দকেনু বি সি জন্ম মানাৎ মান ত্রয়ং বিবহনে 
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পর মবদ শুদ্ধিং। প্রাঃ বমস্ত মুনরো। বিষমেতু বঙ্ মান ত্রয়া 
দুপরিতঃ খলুজন্ম মাদাৎ। রাজ মার্ভগ্ডে। মাঙ্গল্যেু বিবা- 
হেযু কন্যা সংবরণেষ,চ । দশ মানাঃ গশন্যন্তে চৈত্র পৌষ 
বিবর্জিতাঃ । কন্যা স্বরণে হক্তোদক বিধৌ। দম্পত্যেদ্ধিন 
বাষ্্রাশি রহিতে দারান্ুকুলে রবৌ চন্দ্র চার্ককুজার্কি শুক্র 
বিধুতে মপ্যে ইখবা পাপয়োঃ। ত্যক্তাচ ব্যতি পাত বৈর্বতি 
দিনং বিষ্টিঞ্চ রিক্তাং তিথিং ভ্ুরা হায়ন চৈত্র পৌষ রাঁংতে 
লগ্নাংশকে মানুষে । 

যোগ বিশেষে দোষ বিশেষানাহ রত মালায়াং ॥ কুলছ্ছেদো 
ব্যতীপাতে পরিষে স্বামি ঘাতিনী। বৈধুতৌ বিধবা নারী বিষ 
দাহোতি গগণ্ডকে । ব্যাঘাতে ব্যাধি বংঘাতেঃ শোকার্তী হর্যণে 
তথা। শুলেচ ব্রণ শুলংব্যাৎ গণ্ডে রোগ্য ভয়ং তথা। বিক্ষুত্তে- 
২প্যহিদং শস্তাৎ বজজকে মরণৎ ভবেৎ। এতে বৈদারুণাঃ বর্কে 
দশযোগাঃ প্রকীর্তিত1ঃ ॥ 

আশ্বলায়নঃ | ভদ্দগরনে আপুর্য্য মাণে পক্ষে কল্যাণে 
নক্ষত্রে চৌড় কর্দ্োপনয়ন গ্োদান বিবাহাঃ। বিবাহঃ সার্ক 
কালিক ইত্যেক ইতি । আধাট়ে ধন ধান্য ভোগ রহিতা নষ্ট 
প্রজা আবণে বেশ্যা ভাদ্র পদে ইষেচ মরণৎ রোগান্বিতা 
কার্তিকে ।পৌষে প্রেতবতী বিয়োগ বহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী 
অন্োদ্ষেব বিবাহিতা পতিরতা। নারী বস্ৃদ্ধা ভবেৎ। হরোচ 
সুপ্েনচ দক্ষিণায়ণেতিথোচরিক্তে শশিনি ক্ষয় গতে। রাজ 
অস্তে তথ বুদ্ধে পিতৃণাং প্রাণ বংশরে অতি প্রৌঢ়া চ যা কন্য। 
নানুকুলং প্রতীক্ষতে । অতি প্রৌঢাচ যা কন্যা কুলে ধর্ম বিরো- 
ধিনী। অবিশুদ্ধাপি-নাদেয়। চন্দ্র লগ্ন বলে নতু । অয়ন প্যো- 
ভ্তর ন্যাদৌ মকরং বাতি ,তাঙ্করঃ। রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য 


চি 
কুরুতে দক্ষিণায়নং ইতি বিকুঃ্রাণো ন্য চূড়া দা'বয় নন্য 
১৩ 
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পরিগ্রহঃ॥ সার্জ কালিক ইত্যপ্য বিষয় মাহ ভুজ বল ভীমে 
গ্রহ শুদ্ধি মন্দ শুদ্ধিং মাসায় নর্তং দিব সানাং। অর্ক দশ 
বর্ষেভ্যো। মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাং॥ এতৎ পরস্ত বিজ্ঞেয় 
মঙ্গিরো বচনং যথা]। কালাত্যয়েচ রুন্যায়াঃ কালদোষে! 
নবিদ্যতে ॥ মল মাবানি কীলানাৎ রিবাহাদেযে গ্রযত্ুতঃ পু 
প্রতিনদা দোষাৎ সকদৈব হিবজ্জ্যতা ॥ 
কৃত্য চিন্তা মণৌ। বাপীকুপ তড়াগ য়া গমন ক্ষৌর প্রতি- 
ঠাব্রতং বিদ্যা মন্দির কর্ণবেধন মহাদানং বনং বেবনং। তীর্থ- 
ন্নান বিবাহ দেবভবনং মন্ত্রাদি দেবেক্ষণং দুরেণৈব জিজী-বিদুঃ 
পরিহরেদস্তং গতে ভার্গবে ॥ রৃহদ্রাজমার্তৃপ্জে । অর্ধাণি শুভ 
কন্দ্াণি কুর্ধ্যাদস্তং গতে মিতে ! বিবাহং মেখলা বন্ধং 'যাত্রাঞ্চ 
পরিবর্জয়েৎ ॥ যাত্রাঞ্চেতি চকারো বচনান্তারোক্ত প্রাতিঘিক 
নিষিদ্ধ কন্মান্তরং দমুচ্চিনোতি । বালে শুক বৃদ্ধে শুনতে নষ্টে 
শুক্রে জীবে নে । বালে জীবে বন্ধে জীবে নিংহে দিত্যে গুর্কা- 
দিত্যে ॥ তথা মলিন্গ,টে মানি সুরা চাষে ইতিচারগে ॥ বাপী- 
কূপ তড়াগাদি ভ্রিয়।ঃ প্রাগুদিতাস্ত্যজেৎ্।। অতীচারং গতে 
জীবে বক্রেচৈব রৃহস্পতৌ । 
কামিনী বিধবা প্রোক্তা তস্মাতৌ পরিবজ্্রয়েৎ। -।চার 
গতোজীবঃ পুর্জভং নৈবগচ্ছতি । সমাচারেপি কম্খাাথ নৈব- 
তত্ৈব নং স্থিতে ॥ দেবলঃ। বালে রৃদ্ধে তখৈবাস্তে কুরুতে 
দৈত্য মান্ত্রণি উদ্বাহিতায়াং কন্যায়া দম্পত্যো। রেব নাশনং । 
গ্রাগুদাতঃ শিশুরহ ক্রিতয়ং নিতঃ স্যাৎথ পশ্চাঙ্দশাহ মিতি পঞ্চ- 
দিনানি বদ্ধ | প্রাক পক্ষমেব কথিতোত্ত্র বশিউ গঠৈ জীবন্ত 
পক্ষ মপি বদ্ধ শিশুর্বিবক্ঞঃ ॥ অত্যান্তা শক্কৌ রাজ মার্ভওে | 
বালে ব্বদ্ধেচ সঙ্্যাংশে চতুঃ পঞ্চ ত্রিবাসরান। জীবেচ 
ভার্গবেচৈব বিবাহাদিমু বর্জগ্জেৎ। বক্কে চৈবাতি চারে ত্রিদশ 
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পতি গুরো দেব পুজ্যেচ সুপ্তে গুর্বাদিত্যেহধিমানে দিবন কর- 
রিপৌ বাক পতৌ চৈত্র পৌষে। বিষ্টাং চেতুদ্গামে বা শরদি' 
সুর গুরৌ রা মনোজ বর্ধাদাপ্পোতি চোঢ়াসুনিয়ত মরণং 
দেব কন্যাপি ভর্তও 

শুক্র মধি কতা রা মার্তগ্ডে ৷ বালেচ ছুর্ভগ! নারী হে 
নষ্্ প্রজা ভবেৎ। ৃ 

নষ্টেচ মৃত্যু মাপ্পোতি সর্জমেতদ্‌ গুরাবপি 

সিংহে গুরৌ পরিণীতা. পতি মাত্ান মাত্্জান হস্তি। ক্রমশ 
রি পিত্রাদিবু রশিষ্ট গর্গাদয়ঃ। প্রাহুঃ | গুরো হরিস্েন বিবাহ 
মাহু হারীত গর্গ প্রমুখ মুনীন্দ্াঃ | ষদান মাঘী মঘ নংযুতা ন্যাৎ 
তদাতু কন্যোদ্বহনং বদন্তি | 

আধ্রব মাগব্যঃ | মঘ] খক্ষং পরিত্যাজ্য যদা দিং হে গুরু 
ভবেৎ। তদাব্দে কন্যকাচোঢা সুভগ। সুপ্রিয়াভবেৎ। 

হারীতঃ। অতীচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুন্তয়োঃ 1 
যজ্জোদ্বাহাদিকং কুর্ধ্যাৎ তত্রকালো! নলুপ্যতে | ক্লত্য চিন্তামণৌ । 

অতীচারং গতে জীবে রুষে বৃশ্চিক কুস্তয়োঃ তত্রটোদ্বাহিত। 
কন্যা বংগ্রণীয়াৎ কুলদ্বয়ং। সঙ্কেত কৌমুদ্যাং ভীম পরাক্রমে ॥ 

যদাতি চারং স্ুুররাজ মন্ত্রী করোতি গে!মন্সথমীন অংস্থঃ | 
নাতি চেদ বদ্যপি পূর্রাশিং শুভায় পাণি গ্রহণৎ বশিষ্ঠঃ 1 
অতীভারৎ গতে জীবে স্থির রাশৌচ লংস্থিতে 1 তত্রনলুপ্যতে 
কালো! বদত্যেবং পরাশরঃ| বাপীকুপ তড়াগাদি নিষিদ্ধং 
নিংহগেগুরৌ । মকরস্থ্চে তংকাধ্যং নদোষ কাললোপজঃ 1 
বত্তঃ কন্যা ব্রশ্চিক মেষেরু মন্সথে চ ঝষে বষে। অতি চারেপি 
কর্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃ সদা । ইত্যেত দমূলং দ্বৈত নির্ণয়েহ- 
পুক্তং। দীপিকায়াং। ত্রিকোনন জায় ধনলাভ রাশো বক্তাতি 
চারেণ গুরু প্রয়াতঃ। বদ! তদা। প্রান শুভে বিলগ্নে হিতাঁয় পাখি 


টি কালিদাস উপন্তাস। 


গ্রহণং বশিষ্ঠঃ | দেবী পুরাণং। মকরস্থো বদাজীবো বজ্জয়েৎ 
পঞ্চমাৎ শকং | শেষেঘপিচ ভাগেষু বিবাহঃ শোভনোমতঃ। 
* ভোজরাজঃ। 

যে! জন্ম মাসে ক্ষুর কণ্মম যাত্রাৎ কর্ণন্য বেধৎ কুরুতেচ মোহাং 
নানং নরোগৎ ধন পুজর নাশং প্রাপ্পোতি মুটে। বধবন্ধ নানি। 
জাতং দিনং দৃষয়তে বশিষ্ঠ শ্চান্তৌ চগর্গো জবনো দশাহং 
জন্মাখ্য মাং কিলভাগুরিশ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরকর্ণবেধে । 
শ্রীপতি অমুচ্চয়ে, শ্নানং দাঁনৎ তপোহোমঃ সর্ধ মঙ্গল্য বদ্ধনং। 
উদ্ধাহস্চ কুমারীণাং জন্ম মানে প্রশস্যতে । 

কুত্যচিন্তা মনো । জন্মমানে চ পুক্রাটা ধনাঢ্যা চ ধনোদয়ে। 
জন্মভে জন্মরাশৌচ কন্যাহি প্রুবনস্ততিঃ ॥ গর্গঃ | উজ্যাষ্ঠে মালি 
তথা মার্গে ক্ষৌরং পরিণয়ৎ ব্রতং | জ্যোষ্ঠ্যপুজ দুহিত্রোশ্ঠ যত্ুতঃ 
পরিবজ্জয়েৎ॥ অত্র জ্যে্ঠন্বমাদি গর্ভজাত ত্বং। তথাচ। জন্গ 
মাসি ন চজন্মভে তথা নৈব জন্ম দ্রিবনেহপি কারয়েৎ । আদ্য 
গর্ভতবপুক্র কন্যয়ো জ্যেষ্ঠে মাদি ন চ জাতু মঙ্গলং ॥ অত্র জন্ম- 
মানাদো পুভ্র মাত্রন্য নিষেধঃ 'জ্যান্ঠমানে তু জ্যেষ্ঠ পুক্রন্যেতি 
বিশেষঃ । কৃত্তিকান্থ, রবিং ত্যক্ত। জ্যৈষ্ঠে জ্যোষ্ঠ্য কারয়েৎ। 
উৎসবেষু চ দর্বেষু দিনানি দশ বর্ধয়েৎ ॥ 

রেব্যুওর রোহি্ট স্বগশিরে মুলান্ু রাধামঘা তস্তা াতিনু 
তৌলি ষষ্ঠ মিখুনে ষদাৎসুপাণি গ্রহঃ। সপ্তাষ্টান্তা বহিঃ শুতৈ 
রুড়, পতাবেক। দশ-দিত্রিগে ক্র ৈ জ্্যায় ষড়ট্রগৈর্ ভুভাগৌ ষষ্টে 
কুজে চাষ্টমে ॥ 

জ্যোতি বিহিত নক্ষত্রাৎ অধিকৎ চিত্রা শ্রবণ। ধনিষ্টা। শ্বিণী 
নকষত্রৎ পারক্ষরোক্তং যথা | কুমার্ধাঃ পানিং গৃহীয়াৎ ত্রিষ, 
ত্রিষ্‌ ওরাদিষ, উত্তর ফন্ধুন্যাদি ভ্রয়োওরাষাঢ়াদি ভ্রয়োভর ভাত 
পদাি'যেম নবন্থ নক্ষত্রেধিত্যর্থঃ ॥ 


কালিদাস উপন্াস। ১৯১ 


ভীম পরাক্রমে | পুর্কা ত্রয়ে বিশাখায়াং শিবাদেয ভ চতু- 
য়ে । উ়া চাশু ভবেৎ কন্যা বিধবাতো বিবজ্জয়েৎ | বিষুং 
ভাদ্যে ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্ঠায়াং জলনে যয ভ্রভির্বিবাহিতা কন্যা 
ভবত্যেব সুছুঃখিতা | এবঞ পারক্ষরোক্তং যজুর্কেদি বিষর মাপ 
দ্বিষয়ন্থা বোধ্যং ॥ ' * 

আদে্যে মঘা চতুর্ডাগে নৈখতপ্যাদ্য ত্রবচ | রেব ত্যন্ত চতু- 
ভাগে বিবাহঃ প্রাণ নাশকঃ । কর্ণবেধে বিবাহেচ ব্রতে পুংসবনে 
তথা। প্রাশনে চাদ্য চূড়ায়াং বিদ্ধ স্বক্ষং বিবজ্জয়েৎ। বিদ্বক্ষন্ত 
তিথ্য ১৫ ঙ্গ ৬ বেদৈ ৪ ক ১ দশো ১০ নবিংশ ১৯ ভৈ ২৭ কাদশ। 
১১ ই্টাদশ ১৮ বিংশ ২০ বংখ্যাঃ। ইষ্টোডুা সুর্য যতো ডুনাচ 
যোগাদ মৃশ্চেদ্বশ যোগ ভঙ্গঃ | কর্ম কালীন নক্ষত্র শু্ধ্য ভুজ্য- 
মান নক্ষত্রয়ো মেলিনে যদি পঞ্চ দশাদ্যন্য তমনংখ্য। ভরুতি 
তদান কন্ম যোগ্য মিত্যর্থঃ | সপগ্তবিংশাধিকত্বে সগ্তবিংখতি 
মপহায় শেষাৎ ফলং অন্য থৈক সংখ্যান্থপপভেঃ ॥ 

অপবাদস্ত। আদ্য পাদে স্থিতে সুর্ধ্যে তুরীয়াংশংপ্রদুষ্যতি 
দ্বিতীরস্ছ্ে তৃতীয়ন্ত বিপরীত মতোহন্যথ| ॥ ব্যক্ত মাহ সরোদয়ে ॥ 
আদ্যাং শেন চতুর্থাৎ শং চতুর্থাৎ শেন চাদিমং। দ্বিতীয়েন 
তৃতীয়ন্ত তৃতীয়েন দ্বিতীয়কৎ ॥ 

অত্রৈব খর্জুরবেধঃ | তথাচ রত মালা | একামৃদ্ধ গতাং ত্রয্ো- 
দশ তথাতি্্যগ গতাঃ স্থাপয়েৎ রেখাশ্চ ক্রমিদং বুধৈরভি হিতং 
খার্জরিকং তত্রতু। ব্যাঘা তাদিতুমুদ্ধি, ভন্ত কথিতং তব্রৈক- 
রেখা স্থয়োঃ সুর্ধ্যা চন্দ্র মবোশ্মিথো নিগদিতা দৃক্পাত একা- 
গলঃ। ব্যাঘ? তাদীতি ব্যাঘাত যোগ বংখ্যাঙ্ক স্ত্রয়ে৷ দশাঙ্কৎ। 
তথাচ হুস্তাদীনি নক্ষত্রাণি দেয়ানীত্যর্থঃ। অথ বপ্ড শলাকা 
বেধঃ॥ দীপিকায়াৎ ক্তিকাদি চতুঃ সপ্ড রেখা রাশৌ পরি- 
ভ্রমনূ। গৃহশ্চে দেকরেখান্ছো বেধঃ নগ্ড শলাকজঃ নপ্ত সপ্ত 


১০২ কালিদাষ উপন্তাস | 


বিলিখেৎ প্রারেখিক] ন্তির্ধ্য গৃদ্ধ মথ ক্ত্তিকাদিকং। লেখয়ে 
দভিজিতা অমস্থিতং চৈকরেখ গখ গেন বিধ্যতে ॥ বৈশ্যন্য চতুর্ধে 
ইংশে শ্রবণাদো লিপ্তিকা চতুক্ষেচ । অভিজিওস্থে খেচরে বিজ্ঞেয়া 
রোহিণী বিদ্ধা ॥ লিপ্তিকাদণ্ডঃ ॥ 

যদ্যাঃ শশী নণ্ড শলাক ভিন্নঃ পাপৈ* রপাপৈরথবা কিবাহের 
ক্তাং শুকে নৈৰ তু রোদ মান! শ্মশান ভুমিং প্রমদ1 প্রায়াতি। 

অন্যাপবাদো বথা রাজ মার্তণ্ডে। বিবপ্রদিষ্ধেন হতন্য 
পত্রিণা স্বগর্য মাত্ং শুভদৎ ক্ষতাদুতে। যথা তথ ত্রাপযু়ু 
পাদ এব প্রদৃষিতো ইন্যোড় পদং শুভাবহং | 

অথ পঞ্চ শলাক চক্রৎ। উদ্ধং রেখা স্থিতাঃ পঞ্চতি্যক্‌ পঞ্চ 
তখৈবচ। ছ্বেদ্ধেচ কোণয়ো রেখে নাভিজিৎ ক্ত্তিকাদিকং শল্ত, 
কোনে দ্বিতীয়েতু লেখয়েৎ দর্ধ কর্মানি ক্রুরৈ্ভিন্ন মথো। নৌম্যৈ 
নক্ষিত্রং পরিবজ্জয়েৎ। নত্বা পাতেচ যেদোষা যেচ সপ্তশলা- 
ককোতে বর্ষে এভবন্তযত্র নান্না পঞ্চশলাককে । অথ চক্রান্বয়ে 
কণ্ছিৎ পাদবেধ ইহেষ্যতে | তদুক্তং রত মালায়াৎ ।কৈশ্চিওত্র। 
পীষ্যতে পাদ বেধ ইতি । ইতি পঞ্চশালক চক্রং। 

রত্ব মালায়াং। খক্ষং দ্বাদশ বুঞ্চ রশ্মিরবশীনুহ্থু স্ততীয়ং 
গুরু বষ্ঠং চাষ্ট্রম মর্কজন্ত পুরতো হস্তি স্কটং নস্বয়া পশ্চাংবগুম্ 
ন্দুজস্ত নবমং রাছঃ দিতঃ পঞ্চমং দ্বাবিংশং পরিপূর্ণ মূর্তি রুডপঃ 
সম্তাড়য়েত্নেতরৎ নত্বা পাতো। হ্য়ং। পাপাৎ সগডমগঃ শশী 
বদি ভবে পাপেন বুক্তোহথবা যত্্রাততৎ পরিবঞ্জয়েৎ মুনি 
মতো দোষে হ্যয়ং কথ্যতে । যাত্রায়াং বিপদ্দো! গৃহে সত বধঃ 
ক্ষৌরেষ্‌ শোগো €বোংপুবৃদ্ধাহে বিধবা ব্রতেচ মরণৎ শুলঞচপুৎ 
হম্ণি । 

রবি মন্দকুজাক্রান্তং স্ৃশীঙ্কাৎ সগুমংত্যজেৎ বিবাহয়াত্র! 
হচড়ান্ গৃহ কর্ম াবেশনে । যামিএবেধঃ| মুল ত্রিকোণ নিজ 


কালিদাঁদ উপন্তাস। ১০৩ 


মন্দির গোহ্থ পুর্ণো মিত্রক্ষনৌম্য গুহ গোহথ তদীক্ষিতোবা 
যামিএবেধ বিহিত নপন্ৃত্য দোষান, দোষাকরঃ শুভ মনেক 
বিধংবিধতে | 

ভোজ রাজঃ। ,ত্রিষট, দশৈকাদশ গো দিনেশঃ স্থৃতার্থ 
সৌভাগ্য শুভ প্রদঃ স্যাৎ। বৈধব্য দাতাষ্টম রাশি সংস্থঃ 
শেষেষরুগ দুঃখণুচঃ করো তি। রবি শুদ্ধি। 

কনা! নক্ষত্র গুদ স্যাদ বিবাহঃ শুভক্কন ন্‌থাং পশ্চান্তর্ড-র্বি 
শুদ্ধ্যাতু যাত্রা পুষ্পোৎ্ নবাদয়ঃ| বিদ্যাধরী বিলাসে। পুংনা 
মর্ক'স্বতো যোনি ধৌষিত] মম্বৃতছ্যুতিঃ | অবঃপুৎ যোষিতোঃ শক্তং 
বল মর্ক শশ। ক্কজং। গোচর শুদ্ধা বিন্দু কন্যায়া যত্বুতঃ শুভং 
বীক্ষ্যতিগ্ন কিরণঞ্চ পুংনঃ শেষৈ বলৈরপি বিবাহঃ1 দ্বিতীয় 
পুত্রাঙ্ক গতঃ প্রভাকরঃ ত্রয়োদ শাহাৎ পরতঃ শুভ প্রদঃ। ন জন্ম 
সপ্ত ব্যয় রন্বগ স্তথা করোতি পুংসামপি তাদৃশং ফলং তথা 
ভ্রয়োদশাহাৎ পরতঃ । ত্রয়োদশ দিনা ন্যার্কে দশ ষড় ধরণী 
সত; । নার দ্িনঞ্চ শীতাৎ শুমানমেকাদশং তমঃ| দৌরিঃ 
পাদাধিকং বর্ষং মাসা নষ্টৌব্বহ শ্পতিঃ | ভবনাদ্দংভৃগ্তঃ সৌস্যো 
যাবদ্রান্ত শুভাকলং কষ্টং ব্রতা দিকে দগ্যার্ন তথা শেষ ভাশ্গগ্রাঃ । 
লয়ে তৎ পঞ্চমে তুর্যো নবমে দশমে তথা । গুরু ভূর্তর্কা 
দোষগ্পো বিবাহে বদ্ধতে শুভং। অয়মেব সুত হি বুক যোগঃ। 

গোধুলিং ত্রিবিধা বদন্তি মূনয়ো! নারী বিবাহা দিকে হেমন্ত 
শিশিরে প্রয়াতি স্বুতাৎ পিশ্ীকুতে ভাঙ্করে গ্রীষ্মে হদ্ধাস্ত মিতে 

বসন্ত সময়ে ভানে। গতে দৃশ্যতাং হুর্য্যে চাস্ত নুপ] গতেচ নিয়তং 

প্রার্ট শরৎ কালয়োঃ। 

লগ্রং যদা নাস্তি বিশুদ্ধ মন্য দগোধুলিকা তএ শুভাং বস্তি 
লগে বিশুদ্ধে নতি বীরধ্য যুক্তে গ্নো ধুলিকাং নৈব ফলং বিধতে। 

নাশ্মিন গ্রহ মতিথয়ো নচ বিষ্টি বারা খক্ষাণি নৈব জন- 
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যন্তি কদাপিবিঘ্‌ং| অব্যাহতৎ বততমেব বিবাহ কালে বাত্রান্ছ 
চায় মুদিতো। ভৃগু যেন যোগঃ | মার্গে গোধুলি যোগে প্রভবতি 
বিধবা মাঘ মাপে তখৈধ পুপ্রাহু ধন যৌবনেন নহিতা কুন্তেস্থিতে 
ভাক্করে । বৈশাখে সুখদ] প্রজা ধনবতী জ্যেষ্ঠে পতে ম্মানদ! 
'আষাটে ধান্য পুক্র বহুল পাণিগ্রছে কন্যকা | 

বিবাহ পটলে । বুঢ়া ধনুষিচ কুলটাতৎ পুর্বার্ধে সতীত্য পরে 
জওডঃ। 

ক্ষ্যোতিঃনার অংগ্রহে । বিবাহেতু দিবাভাগে কন্যান্যাৎ 
পুজবঞ্ত্রিতা । বিবাহা নলদপ্ধানা নিয়তৎ ন্বামি ঘাতিনী 
মহাভারতে । | 

রাত্রোদানৎ ন শতনভ্তি বিনাচাভয় দক্ষিণাৎ। বিদ্যাং 
কন্যাৎ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ দ্ীপমন তং প্রতিশ্রয়ং। ব্যানঃ । রিক্তানু বিধবা 
কন্যা! দর্শেপিন্যাদ্বিবাহিতা । শনৈশ্চর দিনে চৈব যদা রিক্তা 
তিথি হিতা। শনৈশ্চর দিনে চৈব যদ রিক্তা তিথি ভবেৎ 
তন্সিন বিবাহিতা কন্যা পতি গন্তান বদ্ধিতা। স্মতিঃ। ধন্থার্থ 
কাম মোক্ষাণাং দারাঃ নংপ্রাপ্তি হেতবঃ | পরীক্ষ্যাস্তে প্রযত্েন 
পুর্ধমেব কর গ্রহাৎ। মনুঃ । 

অব্যাঙ্গ। ্গীৎ নৌম্য নাঙ্সীং হংন বারণ গ্রামিনীং তনুলে।ন 
কেশদশনাং স্বর্গ মুদ্বহেৎ স্ত্িং। শাভাতপঃ | হংল ম্বনাং মেঘ 
বর্ণাং মধুপিঙ্গল পোচনাং তাদৃশীং বরয়েৎ কন্যাং গৃহস্থঃ সুখ 
মেধতে । ভবিষ্যে । প্রতিষ্ঠিত তল। সম্যক্‌ রক্তান্তোজ সমত্বিষঃ 
তাদৃশা শ্চরণা ধন্যা যোষিতাং ভোগ বদ্ধনাঃ। প্রতিষ্ঠীতো। 
ভূমৌলগ্রঃ নমস্ত লোধোভাগো যেয়াংতে তথা । মনুঃ । 

নোদ্ধহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং না 
লোমিকাং নাতি লোম্ীং ন বাচালাংঘবনপিদলাং[ নক্ষ বুর্ নদী 
নামীৎ নান্ত্য পর্বত নামিকাং। ন পক্গ)ছি টপ্রষ্য নাঙ্গীং নচ 


কালিদাস উপন্যাস । ১০৫ 


ভীষণ নামিকাং। প্রতি প্রনব মাহ মৎ্দ্য সুজে | ' গঙ্গাচ যমুন! 
উচব গোমতীচ সরশ্বতী। নদীঘাসাং নাম রৃক্ষে মালতী তুলপী 
অপি। রেবতী চাশ্বিনী ভেষু রোহিনী গুভদা ভবেৎ। কৃত্য 
চিন্তামণৌ। নেত্রেষব্যাঃ কে করে পিঙ্গলে বা স্যা দ্বংশীলা 
শ্যাবলে৷ লেক্ষণাচ। কুপো যস্তা গগয়োঃ সন্মিতায়ানিঃসন্দিপ্ধাং 
বন্দকীং তাং বদন্তি | ) 
৬ নন্দিকেশ্বর পুরাণে । শ্ামান্ুকেশী তনু লোম রাজী সুত্রঃ / 
সুশীল। সুগতিঃ নুদন্তা । বেদী বিমধা! বদি পঙ্ক জাক্ষী কুলে 
হীনাপি বিবাহ নীরা । কষ্ট! কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী লোম্ব। 
ঘমাকীর্ণ বমাঙ্গ ষষ্টিঃ[ মধ্যেচ পুষ্প। যদি রাজকন্যা কুলেপি 
যোগ/া ন বিবাহ নীয়া। হারীতঃ। তায়াৎ কুল নক্ষত্র বিজ্ঞা- 
নোপপন্নাং বরয়েৎ। নক্ষত্রোপ পর্াং নাড়ী নক্ষত্র হীনাং। 
নাড়ী নক্ষত্র মাহ স্বরোদয়ে | 

অশ্বিন্তাদি লিখে চ্চক্রং নর্পাকারং ত্রিনাড়িকং। তত্র বেধ 
বশাজ জ্ঞেয়ং বিবাহাদি শুভাশুভং। ত্রিনাড়ী বেধ নক্ষত্র 
মঙ্শি ্যান্র? বুগ্বোভর! হস্তেন্দ্র মূল বারুণ্যঃ পুর্্ম ভাদ্র পদাস্তথা। 
যাম্যঃ নৌম্যো গুরুর্ষোনি শ্চিত্রামিত্র ছলাহ্নযৎ। পনিষ্ঠা 
চোত্তর! ভদ্রা মধ্য নাড়ী ব্যবস্ডিতাঃ। কৃর্তিকা রোহিনী সো 
মঘান্বাতী বিশাখকে | উত্তরা শ্রবণা পৌষ্ঃং পৃষ্ঠ নাড়ী ব্যব- 
স্থিতাঃ। অশ্যাদি নাড়ী বেধক্ষেে বষ্ঠং দ্বিতীয়কং ভ্রঘাৎ। 
বাম্যাদি তুধ্য ত্ধ্যব্চ কৃর্তিকাদি দ্বিষউ ককং॥ এবং নিরীক্ষয়েৎ 
দেখ কম্থা মতনুরে গুরৌ। পণ্য প্র হাসি মিত্রেযু দেশে গ্রামে 
পুরে গৃহে ॥ এক নাড়ীস্থ ধিষ্ঠানি যদিস্থু ঝঁরকন্যয়োঃ | তদা 
বেধং বিজানীয়াৎ গুর্ধাদিযু, তখৈবচ। গ/কটৎ যসা জন্মর্ং 
তন্য জন্মক্ষতো ব্যধঃ। প্রন জন্মভৎ বন্য ত্য নামক্ষতো 
বদেৎ। দ্রয়োজন্ম ভয়ো বৈধো দ্বয়োখাম ভয়ো শুথা। নাম 
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জন্মন্য়োবৈধে] ন কর্তবাৎ কদাচন। এক নাড়ী স্থিত! চেৎস্যাৎ 
ভর্ভ.নাশায় চাঙ্গনা তল্মা নাড়ী ব্যধো বীক্ষ্যো. বিবাহে শুভগমি- 
তা ॥ প্রা নাডযা 'রেষাতো ভর্তা মধ্য নাড়্যো ভয়ং তথ1। পৃষ্ঠ 
নাভী ব্যধে কন্যা অ্িয়তে নাত্র সংশয়: |, এক নাড়ীস্থিত। যত্র 
গুরুমন্ত্রশ্চ দেবতাঃ ৷ তরদ্বেষং ফুজং মৃত্র্যং ক্রমেণ ফল মাদিশেৎ 1 
গ্রভু পণ্যাঙ্গনা শিত্রৎ দেশো গ্লামঃ পুরং গৃহং | এক নাড়ী 
গতা ভব্যা অভব্যাবেধ বর্জিতাঃ। প্রাতি গ্রনব মাহ জ্যোতিষে । 
একরাশ্যাদি ফোগেতু নাডী দোষো। ন বিদ্যতে। নদ যথা। 
এক রাশোচ দল্পত্যোঃ শুভং প্যাৎ সদ অগুকে ॥ চতুর্ধে দশমে 
চৈব তৃতীয়েকা দশে তথা | নমগ্রহণা দ্বি ষম সগ্তকে মেষতুলে 
নুগ্ব হয়ো তথা | িংহ ঘটে! নদ] বজেণী স্বৃতিং তত্রা ত্রবী- 
চ্ছেবঃ। শ্রীপতি ব্যবহার নির্ণয়ে? সুহদেকাধিপয়োগে তারা 
বলে বশ্য রাশৌবা। অপি নাড্যাদি বেধে ভবতি বিবাহে 
হিতার্ধায় । রাজ মার্ভগে ৷ ন রাজ যোগে গ্রহবৈরিতা৷ চন তার 
শুদ্ধিনগণত্রয়ং স্যাৎ। ন নাভী দোষো নচ বর্ণ ঢুষিরর্শাদযস্তে 
মুনয়োবদন্তি | রাজ যোগন্ত এক রাশ্যাদি যোগ এব ত্্রৈব 
মাড়্যাদি প্রতি প্রনবাৎ। আ্ীপতি রত মালায়াং। অশ্বে ভাজ 
ফণি বরঞ্চ রুূষ ভূডেম যোন্দুরু মুধিকশ্চা খুগোঃ জনশঃ 
ততোপি মহিবী ব্যাত্ত্রঃ পুনঃ মৌরভী, ব্যাস্ত্রেনৌ স্গ কুকুরো 
কপিরথো রভ্রদ্য়ং বানরঃ দিংহোইশ্থো ম্বগরাট, পশুশ্চ করটী 
যোনিশ্চ ভানামিরং | গো ব্যাং গ্রজ দিংহ মশ্ব মহিষং শ্বৈনঞ্চ 
বজ্ররগং বৈরং বানর মেষকঞ্চ স্ুুমহ ও দ্বদ্বিড়ালোন্দুরং 
লোকানাৎ ব্যবহারতোহই ন্যদপিচ জ্ঞাত্বা প্রযত্রাদিদংৎ দম্পতো। 
নপি ভূত্যয়ো রূপি সদা, বজ্যঃ শুভব্যাথিভিঃ। মকর নমেতং 
মিখুন কন্যা কলে ম্বগেন্দ্র মীনৌচ । বৃষভ উলে হলি মেষৌ 
কর্কট ধনুষীচ সিত্রবিধৌ । ষডষ্টকারিতি শেষঃ | অর্ক মাহ । 
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মকরঃ করিকুল রিপুথা৷ কনা মেষেণ লহ ঝদস্তলয়া। কর্কিঘটো 
বৃষ ধনুষী রশ্চিক শিথু'নে চারিবিধৌ । যদি কন্ঠাস্রমে ভর্তা ভর্ভ,ঃ 
ষষ্ঠেচ কন্তকা | ষড়ই্রকৎ বিজানীয়াৎ ক্ডিভ্িতং ত্রিদশৈরপি | 
গুংলো গৃহা্ সুত গৃহে, স্থৃত হাচ কন্তা ধর্থেস্থিতা ম্বতবতী পতি 
বল্লভাচ। দ্বিাদশে ধন ঘৃহে ধনহাচ কন্ঠা খপ.ফে স্থিতা ধন- 


বতী পতি বল্পভাচ ষড়ট্রকাজ্জী তার! নিয়ম মাহ ভীম পরা- 
ক্রমে। লৌহদ্যে ছ্যভয়ো ঘ্ঘয়ো রপি তয়ো রেকাধি পত্যে 


হপিবা তারা ষষ্ঠ জুমিত্র মিত্র দহন ক্ষেমার্থ সম্পদ,যদি। ষট- 
কান্ঠে নব পঞ্চমে ব্যয় ধনে যোগেচ পুং যোষিতোঃ প্রীত্যায় 
সুখ বৃদ্ধি গুষ্টিজনকঃ কার্ধ্যো বিবাহস্তদা | গর্গঃ। মরণৎ তারা 
বিরোধে গ্রহরিপু ভাদ্রে চিরেণ। রোগাদি নর নার্ষেযাঃ ষট, 
কাকে বৈর মরণ্যং ভবেদাণড | ব্যানঃ ॥ মৈত্রাদি যোঁগেপি 
ষড়ট্টকাদৌ তারা বিপৎ প্রত্যরি নৈধ নাখ্যাঃ। বঙ্জ্যাবিবাহে 
 পুরুষে। ডতোহি প্রীতিঃ পরা জন্মন্থ তারকাস্থ ॥ নক্ষত্র মেকং 
বদি ভিন্নরাশি নদম্পৃতী তত্র সুখং লভেতাং। বিভিন্ন ৃক্ষং 
যদি টৈকরাশি সদ! বিবাহঃ শ্থুত লৌখ্য দায়ী । একক্ষাঁচ 
যদ কন্য। রাশ্যেকাচ যদা ভবেৎ্। ধন পুভ্্বতী নারী পাধ্বী 
ভর্তৃপ্রিয়া বদা । ষড়রকে গোমিথুনং প্রাদেয়ং কাং স্যং বরূপ্যং 
নব পঞ্চকেতু । দ্বিদ্বাদশাখ্যে কন কান্ন ভাত্রং বিপ্রার্চ নং 
হেমচ নাড়ী দোষে । মরণং নাড়ী দোষে কলহঃ ষটককাষ্টকে 
বিপত্তির্ভা। । অনপত্যতা। ভ্রিকোণে দ্বিদ্বাদশেচ দারিদ্রং। কৃত্য 
চিন্তামণৌ । হস্ত স্বাতি শ্রুতি ম্বগশিরঃ পুষ্য মৈত্রাশ্থিভানি 
পৌফাঁদিত্যে জগুরিহ বুধা দেবসংজ্ঞানি ভানিপুর্জাততি্রঃ শিবভ 
ভরমী রোহিনী চোওরাশ্চ প্রাহু মর্ত্যা হব মুডগণৎ নৃতত্মতং 
মুনীন্দরাঃ । চিত্রশ্্রোষা নিখতি পিভৃভে বাপরং বানবক্ষ্ৎ 
শক্রাগেণার্ভে বরুণ দহনক্ষেচ রক্ষে। গণোহয়ং। ফল মাছ শ্রীপতি 
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স্ব কুলে চোপ্তমা প্রীতি মধ্যমা দেব মানুষে । দেবানুরে কনি- 
টাচ মৃত্যু মণনুষ রাক্ষনে | রাক্ষনীচ যদ কন্য। মানুষশ্ঠ বরে! 
ভবেৎ। তদা মৃত্যু দূরস্টো নিধনত্ব মথা পিবা। রাজ 
মার্ডগ্ডে । যদি ন্যাদ্রাক্ষনোভর্তা কন্যকামানুষী ভবেৎ। বিবাহে 
স্ুখমাপ্পোতি বৈপরীত্য বিবজ্জয়েৎ। * 

বুদ্ধ জয়ার্ণবে। দেবাজয়ন্তি .যুদ্ধেন নর্থ নাএসংশয়ঃ । 
রক্ষপাং মানুষাণাঞ্চ সংগ্রামে নিশ্চয় মৃতিঃ ॥ কক্কিমীনালয়ো 
বিপ্রাঃ ক্ষএ8 নিংহ তুলাহয়াঃ1 বৈশ্যা বুগ্মাঙ্ কুস্তাখ্যাঃ শুত্রা 
বৃষ মগাঙ্ষনাঃ। রর 

নর্দাঃ পরিণয়েবিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো নব ভাগ ভবেৎ। ফড়াশ্রয়ো 
ভবেৎ বৈশ্যত্তি অঃ শু প্রকীর্তিতাঃ| বর্ণ শ্রেষ্ঠাচয়া নারী হীন- 
বশ্চ বঃ পুমান্। মহতাপি কুলে জাতা নাসো৷ ভর্ভরি রজ্যতে। 
ইতি জ্যোতি স্ততৃং ॥ 

অন্যদ উদ্বাহ শবে দ্রষ্ব্যং ॥ 
সভা । 

পুরোহ্তি আণিয়) রাজাকে কহিলেন, অদ্য শুভদ্দিন, চন্দ্রমা 
পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অন্যই অগ্রে, আপনি 
নত্যবভীর বিবাহ কাঁ্্য সম্পন্ন করান_। ধ্বান্ধ?ি মহারাজ অ?এন 
প্রজ্রগণকে নঙ্গে লইয়া! বহু সংখ্যক কন্যাষাত্র নিমন্ত্রণ কংরলেন, 
এবং দতাবতী রাজ্সবালার অর্দাঙ্গ রত্বাভরণে বিভূষিত করিয়া 
আনয়ন করাইলেন, রাজার মন্ত্রিগণ, জুহৃদবর্গ নকল এবং প্রধান 
প্রধান নগরবানী লোক নকল ও ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত আর বিষয়ী 
ব্রাহ্মণের! প্রীত মনে বিবাহ দর্শনে মাগমন করিতে লাগিলেন, 
রাজ ভবন, মকল জনগণে পরিশোভিত হইতে লাগিল । উজ্জ- 
ঘিণী নগর প্রফুত্ পঙ্কক্ষমাল! ,পরিকীর্ণ এবং সৈন্য সামন্ত ও 
বিচিত্র 'রত্্ সমূহে খচিত হইয়া পার্দণ শরীর তারক] ব্যাপ্ত 
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নিম্মল নভোমগুলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। আর। 
এঁ সভা, স্তন্ত দ্বার নির্িত নহে, তথাঁচ স্বস্থান হইতে বিচলিত 
হইতেছে না । তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিত প্রভা নমুদর 
আবিভূতি হইয়। রহিয়াছে, এ ভা বিছ্যুৎকে উপহ্থান করিয়া 
নভোমগুলে দীপ্তি বিস্তচর করিতেছে । আর পণ্ডিত সকলে, 
নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও বছবিধ কাব্য কথ। দ্বারা তথায় 
অবস্থান করিয়া আছেন, গরভার এরূপ শোভা, যে ক্ষণ, নব, 
মুহুর্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মান, ছয় খতু, বশ্বৎ্সর, পঞ্চবুগ, চতু- 
বিরধ অহোরাত্র, দিব্য, নিতা, অক্ষয়, অব্যয়, কাঁলচক্র, ও ধর্্মচক্ত 
ইহারাও যেন প্রাতি নিয়ত উপস্থিত আছেন, রাজপুভ্রগণ তথায় 
উপস্থিত থাকিয়! নকলেরই দমূচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন, আর 
রাজা বাহাদুর ঘকলকে যথা যোগ্য সমাদর প্রদর্শন পুনর্ঘক 
সান্তনা বাদ সম্মান ও অর্থ প্রদান দ্বারা সভানদদিগের প্রতি 
প্রীতি নম্পাদন করিতেছেন। তন্মধ্যে আগন্তকদিগের সমাগমে, 
আর বাদ্য প্রভৃতি দার এ সুখ প্রদ নভা আকুল হইয়া উঠিল। 
আর আগন্তক ভাট নকলেরা আনিয়। রাজাকে কয় জয় ধ্বনি 
দ্বার আশীর্কাদ করিতে লাগিল, তখন রাজা গীত মনে তাহ!- 
দিগকে প্রার্থিষ্ঠ ধনের অধিক প্রাদান করিলেন, এবং নাকী দিগ- 
দেশ হইতে যে নকল ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তাহাদিগের প্রাত্য।- 
গমন কালে বিবিধ রত্বু সমূহ প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত 
করিয়া বিদায় করিলেন, এবং নান] গুকার ভোক্ষ, ভোজ্য ও রত্ব 
নমুহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ, স্তষ্র হইয়া রাজাকে ভূরি ভুরি আশী- 
ঝাদ করিতে লাগিলেন, রাজ মহাশয় ত্রা্মণদ্রিগশের আশীর্বাদ 
প্রভাবে সমস্ত রাক্র লোক অপেক্ষা নমধিক তেজন্বী হইয়া! উঠি- 
লেন, এবং মস্ত নভানদগণচন পুজা অর্থাৎ মালা ও চন্দন দান 
করিয়া ও তাহাদিগের কর্তৃক পুজিভ হইয়া সভানদ দিগের নিকট 
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আনুমতি লইয়া রাজনাল| নত্যবতীকে পাত্রস্থ করিতে আপনে, 
উপবি করিলেন ও হইলেন | 
সভা নাঃ উজ্জয়ি শী পূর্নমুখ হয়ে 
বসিয়াছে দাঁন সজ্জা বাম্‌ দিকে লয়ে, 
উত্তরান্য রাঁথিয়াছে বরের আনন, 
পরস্গরে শান্দ্রকথা কহে সুধীগণঃ 
হেন কালে পাত্র আনি, হ'ল, অধিষ্ঠীন,, 
নশ্্রমে উঠিয়। সবে করে অভ্াথান » 
পুরোহিতের আগমন । 
সন্ত্রু। 
অথ রুত বৃদ্ধি শ্রা্ধঃ সম্প্রদাতা লগ্ন রময়ে অন্প্রদান শালা 
য়া গস্া উত্তরতটঃ স্ত্রীঞ্ধবীং বন্ধা বিষ্রাদিকৎ সজ্জীরুত্য পশ্চি- 
মাভিনুখো হনু পবিষ্ট ভিষ্ঠেৎ। ততো হগ্রত উপস্থিতে বরে 
নন্প্রদতা ক্ুতাঞ্জলি ব'রণং কুর্ধ্যাৎ। রাজা ও সাধু ভবানাস্তা 
মিতি পুচ্ছেৎ। কাঁলিদীন ও" নাধ্বহ মানে ইতি বদেৎ। রাঙ্গা 
ও" অঙ্চয়ি ষযামো ভৰ্তং ইতি প্রাচ্ছেৎ। ও অচ্চ় ইতি বদেৎ। 
ততঃ বন্প্রদাতা পাদ্যাঘ্যাচ, মনীয় গ্ধ মাল্য বথা শক্ত্যালরীয় 
সপউক ষজ্ঞোপবীতনপর্ণ পুগা দিকং গুদাঁয় জামার্তরমচ্চয়েৎ; 
ততঃ নম্প্রাদাতা দক্ষিণ, জানু ধূতা ও অদ্যেত্যাদি ভূপ্ড গেত্রস্ত- 
ভার্গব প্রবরপ্য রাধাপ্রনাদ দেব শর্দণঃ প্রপৌত্রৎ ভৃগু গোত্রপ্য 
ভার্গব প্রবরদ্য রামপ্রনক্ন দেবশর্্মণঃ পৌত্রং ভৃগু গোত্রস্য ভার্গৰ 
প্রবরব্য সঙ্দাশিব দেবশর্মণঃ পুত্রং ভূ গোত্র ভার্গব পরবরং কালি- 
দান দেবশর্্দাণং,বশিষ্ঠ গোত্রন্য বশিষ্ঠ গ্রবরনয ব্রন্মানন্দ দেবশন্্মাণং, 
প্রাপৌত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রষ্য বশিষ্ঠ প্রবরন্য যোগানন্দ দেবশর্্মাণং 
পৌত্রীং বশিষ্ঠ খোত্রদ্য বশিষ্ঠ প্রব্রস্য ধ্বান্ধা দেবশর্দ্দাণৎ পুত্রীং 
বশিষ্ঠ গৌত্রাং বশিষ্ঠ প্রবরাং ্রনত্যবতী । দেবীং এনাৎ কন্যাৎ 


ফাঁপিদীন উপগ্াঁপ। ১১১ 


সুভ ধিবাহেন দাঁতুৎ এভিঃ পাদ্যাদিভিঃ অভ্যর্ভ ভবন্ত মহং 
স্বণে। কালিদান ও' বৃতোস্মি ইতি বদেৎ। যথা] বিহিতং বিবাহ 
বর্ম কুরু । কালিদান ও" যথা জ্ঞানতঃ করবাণটুতি বদেৎ। 

ততঃস্ত্রী আচার দিকং কারয়িত্বা মুখ চক্দ্রিকাং কারয়েৎ 
ততোহগ্রে উপস্থিতে বরে সম্প্রদধাতা মন্ত্রং জপতি যথা। প্রজা 
পতি খষি রনুষ্টপ ছন্দো। হহ্য নীয়] গৌদৈবিতা ্ববোপস্থাপনে 
বিনিয়োগঃ | ওঁ অহ পুত্র বারন! ধেনু রভবদয় মেসানঃ পর্ন- 
স্বতী দ্ুহা মুওরা মুওরাং সমাং। ততো জামাতা প্রজাপতি 
খষি গায়াত্রীচ্ছন্দে। বিরাড়দেবত। উপবিশদর্ নীয় জপে বিনি- 
য়োগঃ ও" ইদ মহ মিমাং পদ্যাৎ বিরাজ মন্্াদ্যায়াধি তিষ্ঠামি 
ইমং মন্ত্র জপন্নাননে প্রাঙমুখ উপবিশতি ততঃ সন্প্রদাতাপি 
পশ্চিমাভি মুখ উপধিশেং। ততে। দাতা সাগ্রপঞ্চ বিংশন্চি 
কুশ পত্তৈঃ ছিন্দা মাধো মুখ গ্রন্থি, রচিতৎ বিউরৎ উত্তরগ্রাং 
উত্তান হস্তাভ্যাৎ গ.হীত্বা | 

ও' বিষ্রে। বিষ্টরো। বিউরঃ প্রাতি গৃহ্যততা মিত্যা দধানে 
বিষ্রর মর্পয়তি | 

কালিদান ও' বিষ্টরং প্রতি গৃহ্ামি ইতি বিষ্টরং গৃহীত্বা প্রজা 
পতি খঁষি রনুষ্ী ছন্দ ওষপ্যেো বিষ্টরপ্যানন দ্রানে বিনির়োগঃ । 

ও” যাওষধীঃ নোমরাজ্জীব্রহলীঃ শনবিচক্ষণাঃ তাঁ মহ্য মম্মিন্‌ 
আপনে হচ্ছিদ্রাঃ শন্ম যচ্ছত। ইন্ত্যাননে বিইর মুওরাগ্রং দত্তা 
উপবিশতি । 

ততঃ সন্প্রদাতা পুনস্তাদুশমেৰ বিষ্টরং গৃহীত্বা ও বিউরো 
বিউরে। বিষ্টরঃ প্রতি গ্রহাতা খিতি তখৈৰ পুনররয়তি | 

কালিদান। ও বিষ্টরং প্রতি গ্ৃহ্ছামি ইতি তখৈব গৃশীত্বা 
প্রজাপতি খ1ষ জনুষ্টপ ছন্দ শুষে) দেবতা বিষ্টরন্য পাদরো- 
রধস্তাদ্দানে বিনিয়োগ | 


১১২ কালিদাঁদ উপগাঁস। 


ওঁ যা ও ষধীনোম রাঙ্গী বিবষ্টিতাঃ পৃথিবী মন্ু। তা মহ্য 
মন্মিন পাদয়োরছিদ্রাঃ শরম যচ্ছতঃ । ইতি পাদয়োরধস্তা 
দুগরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ। 

শ্ীকালিদান দেব শম্মণে ব্রাহ্মণায় বরায় অচ্চিতায় বশিষ্ঠ, 
গোত্রন্য বশিষ্ঠ প্রবর্য ত্রন্ানন্দ শর্্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক 
গোত্রদ্য যোগানন্দ দেবশন্দরণঃ পৌঁ্রীং বশিঠ গ্রোত্রন্য বশিষ্ঠ 
প্রবরন্য ধ্বাঞ্ধা দেবশন্ম্ণণ পুত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রাং বশিষ্ঠ প্রবরাৎ 
প্রীনত্যবতী দেবীং ইতিত্রিরুচ্চার্ধ্য এনাং কন্যাং সবস্ত্রালঙ্ক তাং 
প্রজাপতি দেবতাঁকাৎ তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি হস্ত দ্বয়৷ পরি 
নতিল জলকুশানপয়িতি। 

কালিদাণ ও ্বস্তী ত্যভিধায় কন্যেয়ৎ প্রজাপতি দেবতাক1 
ইতিবদেৎ। 

গায়ত্রীং কামস্ততিথ্। পঠেৎ। ও কইদংকম্ময অদাৎ 
কামঃ কাময়াদাৎ কামোদাতা। কামঃ প্রতি গৃহীতা। কামঃ সমুদ্র 
মাবিশৎ কামেন ত্বা পাতি খৃহ্নামি কামৈতত্তে 

ও' অদে) ত্যাদি ক্লতৈতত কন্যাদান কম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষি- 
ণামেতৎ সুবর্ণ ভৃগু গোত্রায় ভার্গব প্রবরায় কালিদান দেৰ 
শর্মণে ব্রাহ্মণায় বরায় তুভা মহং অন্প্রদদে | ততঃ 

কালিদান ও স্বস্তীতি বদেৎ ততঃপতি পুভ্ত্রবতী নারী দম্প- 
ত্যোবশ্ত্রেণ গ্রন্থিংবরাতি ততঃ কুশ গ্রন্থিং ঝুক্তাবস্ত্রে নাচ্ছাদ্যা- 
ন্যোন্যাব লোকনং কারয়েং ৷ ততো ভর্ত,দদক্ষিণ পার্ছে বধু 
মুপবেশযেৎ। ততো নাপিতেন গো গৌরিতুাক্তে ! 

কালিদান পঠতি। এজাপতিখনি উঁহতীচ্ছন্দো গৌদ্রেবতা 
পুর্ব বদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগ; ও' মুঞ্চগাহ বরুণ পাশা 
দ্দিষস্তং মেইভিধেহি ত্বং জহা মুন্য চোভয়োরুৎৃজ গ্রামতু | 

কলিদান ও পাদ্যৎং প্রতি গৃষ্থামি ইতি গৃহীত্বা। প্রজাপতি 


কালিদাস উপন্তাঁস। ১১৩ 


খষি ভিরাঁড় গাঁয়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবত। পাদপ্রক্ষালনার্থোদক 
বীক্ষণে বিনিয়োগঃ । ও" যতোদেবীঃ প্রতি পশ্যামাপন্ততো 
ম] ধান্থিরা গচ্ছতু | অনেনোদকং বীক্ষেৎ। 

কালিদান পাদ্যাছ্দকং শৃহীত্া প্রজাপতিখ/ষি বিরাড় গার- 
ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা নব্য পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগ? | ও" সব্যং 
পাদ মবনে নিজে অন্দিনটাষ্টে শ্রিয়ং দধে | অনেন বামপাদে 
উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততোহ পরমঞ্তুলিং গৃহীন্্া। প্রজাপন্তি 
খাঁষ বিব্রাড় গায়তীগ্ছন্দঃ উর্দেবতা ব্পাদ পাদ প্রক্ষালনে 
বিনিয়োগঃ | ও" নব্য পাদ মবনে নিজে অস্মিন রাষ্ট্রে শ্রিয়ংদধে 
সবনেনিজে 1 অনেন বাম পদ উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ | পাদে 
উদ্কাঞ্জলিং গুহীন্া প্রাজাপতিখ/ষি বি'রাড় গায়ন্রীচ্ছন্দঃ স্লীর্দেবতা 
দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ ও দক্ষিণং পাদং অবনে নিজে 
অন্মিনরাষ্ট্রে শ্রির মাবে শরামি অনেন দক্ষিণ পাদে উদকা- 
জলিং। দদ্যাৎ। ততঃ পুন রুদকাপ্তলিং গ্ৃহীত্বা এাঁজ। 
পতিখ্ষি বিবরাড় গায়ত্রী চ্ছন্দশ্্রীদ্রেবতা উভর পাদ প্রক্ষা- 
লনে বিনিরোগ:॥ ও" পুর্ব মনা পরম মনঃ মুভৌ পাদাব- 
বনেনিজে রাষ্টন্যাদ্র্যা অভরদ্যা বরুদ্্যৈ। অনেন পাদ ছয়ে 
উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ নল্প,দাতা নাক্ষত দৃর্দদা পল্লবান, 
শংস্বাদি পাত্রে নিপায়, ও অর্থ মঘয মঘ্ং প্রতিগৃহ্যতাং। 
ইত্যভি ধার্যস্য মর্পরতি ॥ 

কালিদান ও" অথ্যং প্রতি গৃহ্নামীতি গৃশীত্বা প্রজা পতিখ ষি- 
রং দেবতা অর্থ্য প্রতি গ্রহণে বিনিয়োগঃ | ও" অন্নম্থ রাষ্টি, 
রনি রাষ্টি,ভ্তে ভুয়ানং। অনেন্যঘর্যৎ শিরপি দদ্যাৎ ততঃ সম্পু- 
দাতা উদক পাত্রং গৃহীত্বা । 

ও* আচমনীয় মাচ মনীয় 'াচমনীয়ং প্রতি গৃহাতাঃ ইত্যুদক . 
পাত্র মর্পয়তি। 


১১৪ কালিদাস উপগ্ঠাঁস 1 


কারিদাধ ও আচ মনীয়ং প্রতি গৃহ্বামীতি গৃহীছ। প্রজা পড়ি 
খধি রাচমনীর়ং দেবন্তা আচ মনীরা চমনে বিনিরোশঃ | ও 
বশোষি বশো ময়ি ধেনি। 
অনেনোত্তর! মুখী ভূয়া চমেৎ। ততঃ নম্প,দাতা স্বত দধি 
মধুবুক্তং কাংস্ পাত্রং কাং্য পাত্রান্তরেধাপি ধায় গৃশীত্থা। 
ও* মবুপকে? মধু পকে? মধু পরু: প্রাতি গৃহ্যতাং ইতি মধু পক্কং 
ঘমপর়র্তি 
কালিদাব। ও মধু পঞ্কং প্রাতি গৃহ্থামীতি গ্রতীন্বা প্রজা 
পতি মি মমধূপক্কো দেবতা অহনীয় মধুপক্ গ্রহণে বিনি- 
ফোগহ || ও যশনো যশোহনি। অনেন মধুপক্্ষ গৃশীত্বা 
ভুমৌ নিধার প্রক্ষা পতিখ/ষি মধু পর্কেণ দেবতা অহ নীয় মু পর্ক 
প্রাশনে বিনিয়োগঃ । ও যশো ভক্ষোনি মহনো ভক্ষোহনি 
শ্ীভক্গে।নি শ্রিরং ষয়ি ধেহি। অনেন মন্ত্রেণ বারত্ররঃ ভক্ষয়িস্বা 
নরুৎ তুষীং ভক্ষয়েৎ। ততঃ 
কালিদান আচান্তো মঙ্গলৌবধিপিপ্ডেন দক্ষিণ হস্ডেন তাদ্বশ 
মেব কন্যায়। দক্তিণ হস্ত স্বহস্তো পরি নিদধ্যাৎ | ভততঃ সৌভাগ্য 
বতি পুভ্রবতী নারী মঙ্গল পুর্বকং কুশেন হস্ত ছ্বয়ং বরাতি। ততঃ 
সম্প্রদাতা তিল কুশ সহিত মুদক পাত্রং গ্রশীত্বা বামহস্তেন। 
চ্চি তাং কন্যা, ধন্কা ও অদ্রা বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্ছে ভ *€র 
শুর পক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিখৌ বশিষ্ঠ গোত্রঃ শ্রী ধবান্ধ। দেবশম্্মা-- 
বিষণ গ্রীতিকামঃ ভগু গোত্রণ্য ভার্গব প্রবরণ্য রাধাঞএনাদ দেব- 
শশ্মণঃ গ্রপৌত্রায় ভূত গোত্রনা ভাব প্রবরন্য রামপ্রাবন্্র দ্েব- 
শম্মণঃ। পৌত্রায় ভূগ্ত গোত্রনা ভাগৰ প্রবরপা বদাশিব দেবশর্্মণ 
পুত্রায় ভৃগু গ্োত্রায় ভাখব প্রাবরায়.শ্রীকালিদান দেবশম্ম্মণ 
ভূণামি পিবতুদকং। ইতি পঠেৎগ। ততো শাশিতেন” মুক্তায়াং 
গবেহদ্জামাত। পঠতি । 


কালিদাস উপন্তাস । ১১৫ 


কালিদান। প্রাঙ্জ] পতিখধি জষ্টপ-ছন্দো গৌদে বা, গবানু 
মন্ত্রণে বিনিয়োগহঃ | ও মাতা কুদ্রাণাৎ দুহিত্তা বাননাং স্বনা 
দিত্যানাৎ অন্বতব্য নাভি প্রন্থুনোটৎ ,চিকিতুষে জনার মাগা 
মনাগা মতিদীৎ বধিষ্ট । অনেন গাৎ বিনজ্জয়েৎ- ততো 
মঙ্গলৎ কুর্ষাাহ। ততে। তত্ব বাম পাঞ্ে বধু মুপ বেশয়েছ। 
ইতি নন্গ্রদানৎ নমাপ্তং ॥ 
ইতি ভবদেব ভর্টঃ ॥ 


বাসর গৃহে বসিয়া কথোপকথন । 


অনন্তর বানর গৃহে বরকন্ঠা এক শয্যায় বলিয়া কড়ি খেল! 
করিতেছেন, এমত্নসয়ে হটাৎ একটি উদ্ শব্দ করিয়া উঠিল, 
তাহাতে সত্যবতী রাজ্কন্ঠা ভয় গ্রশ্থা হইয়া শ্বীয় পন্তি কাঁলি- 
দানকে জিজ্ঞানা করিলেন “কি শব্দ, কে করিতেছে" বর কালিদাস 
কহিলেন “উউ্ট'। রাজ কন্যা সত্যবতী তার্দশ পণ্ডিতের মুখে 
এইন্ূপ ভঙ্ট উচ্চারণ শুনিয়া বিন্মিত হইয়া! পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন “কি, কি, কে শব্দ করিতেছে কাপিদান বলিলেন, “উষ্* 
তখন সতাবতী নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সখা । 
তাবৎ ন শে।ভতে মুখ £ যাবৎ কিঞ্চি বন ভাষতে ॥ 
পরাজিত পণ্ডিতগণ প্রতারণা করিয়া এই ঘোরতর মূর্খের 
সহিত আমার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, বলিয়া কপালে করাখাত 
করিয়া পুনর্জার বলিলেন-- 
যথা-_ 
কিংন করোতি বিধির্ধদিরুষ্টঃ, কিং ন করোতি স এবহি তুষ্টঃ। 
উষ্টে লুম্পতি রন্ব৷ বন্ধ, তন্বৈ দ্ভা বিপুল নিতম্ব ॥ 
বিধাতা বদি রুষ্ট হন তাহা হইলে ত্তিনি কি অনিষ্ট পাতই না 
করিতে পারেন, এবং তিনি তুষ্ট হইলেইবা হকান সুমঙ্গল, 


১১৬ কালিদাস উপন্যাস । 


নাধন করিতে না পারেন যে মূর্খ উষ্ট' শব্দ উচ্চারণ করিতে 
গিয়া কখনও রকার ও কখনও বা ষ কারের উচ্চারণ করিতে, 
পারে না, আমি, রূপ ও, গুণ সম্পন্ন হইয়া ও মুখের হস্তে প্রদত 
হইলাঠ্য, এই বলিয়া সত্যবতী নানাবিধ তিরস্কার করিয়া শ্বীর 
পতিকে গৃহ হইতে বহিক্ষত করিয়। দিলেনু, কালিদান কি করেন 

অন্য উপায় বিহিন এবং পত্বীর নিকট এই রূপে বিবিধ প্রকার 
তিরস্কৃত হওয়াতে কালিদানের মনে অতিশয় নির্বেদ*%* উপস্থিত 

হইল, আর রূপবতীও গুণবতী পত্রীর নিকট অপমানিত হওয়ায় 

বিশেষ লজ্জা বশতঃ লোকালয়ে বান করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ 
করিয়া বন গমনোদ্দেশে সেই রাত্রিতেই তথা হইতে প্রস্থান 

করিলেন। আরও মনে করিলেন ষে এ জীবনযাত্রা বরন্মতী 
দেবীর নিকটে শেষ করিব, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে 

নিবিড় বন মধ্যে গমন করিলেন, বনে গমন করিয়া লরশ্বতী 
দেবী কোথায় আছেন তাঁহার অন্ুরন্ধান করিতে করিতে বনে 
চলিলেন। 

এদিকে রাঁজকন্য সত্যব্তী স্বামীকে গৃহান্তরিত করিয়। দিয়া 

নিতান্ত অননামনা হইয়া ৃচ্ছাপন্না হইয়া রহিলেন তখন তাঁহার 
নখিগণ নিকটে আঘিয়া বকলে শান্তনা বাকোোর দ্বারা বুঝাইতে 
লাগিল, তাহাতে সত্যবতী নিতান্ত মৃচ্ছাপন্তা হইয়া ভুশিতলে 
পড়িলেন । 





* এই নির্কেদই এ মৃখেরি ভবিষাৎ উন্নতির একমাত্র কারণ ও 
চিরস্থারী গুযশোল।ভের সোপান স্বরূপ হইয়াছিল। এই মূর্থখই জগ- 
দ্বিখ্যাত কবি কালিদান। পড্ীর নিকট তিরঙ্কৃত না হইলে তিনি হয়ত 
যাওজ্জীবন মুর্খই থাকিতেন ও, যে, কালিদাস অদ্য জগতের শিরোভূষণ 
স্বরূপ হইয়! রহিয়াছেন, তাহ! হইলে কেহ ক্ুথন তাহার নাম মাত্র জানিতে 
পারিতেন না। * 


কালিদাস উপন্তাস। 
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018. ০ 
পড়িয়াছে সত্যবতী ভূমির উপর ॥ 

মুক্ত কেশী গড়াগড়ি ধুলায় ধুনর ॥ 

বনন ভূষণ ভেজে নয়নের জলে । 

শশীকলা, যেমন, পড়েছে ভূমিতলে ॥ 

চতুর্দিকে ব্যজন ধরিয়া! সথিগণ । 

সুগন্ধি সলিল লিখ, চাপয়ে চরণ ॥ 

সঘনে নিশ্বান বহে হস্ডদিয়। নাকে 1 

দেখিয়া রাণীর অশ্রু নয়নে না থাকে ॥ 

আপনি ব্যজনি লয়ে নখি হস্ত হতে । 

মন্দবায়, লাগিলেন তখন করিতে ॥ 

অচেতন ছিল নত্য পাইয়া চেতন । 

স্মরণে জানিল এবে মাতৃ আগমন ॥ 

উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মিলে ॥ 

ক্ষণেক থাকিয়া সব সখিগণ বলে ॥ 
এত কি মারে শিরে কঙ্কনের ঘাত। 

সখি্ণে মিলে ধরিতে ন। পারে হাত ॥ 
কিহেতু এতেক কষ্ট দেও প্রাণপ্রিয়া ॥ 

আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া ॥ 

এত বলি মাতা বসাইলেন ধরিয়া । 

মুখ নুছি দিলেন নিজ অঞ্চল দিয় ॥ 

শান্তনা বাক্যে সত উঠেন তখন | 

বিষণ্ন ভাবেতে বলেন বিবরণ ॥ 


১১৮ কালিদাস উপন্তাল ? 
যথা 
রাজকন্যার বিলাপ । 


ধৰ মহৎ রনী রুহ যোনিনা, 
বিরচিতা শত কোটি বম|ধিনা। 
অকুতপুব্দ মপীদূপ কম্মকৈ?, 
সদয় ভোদ তং কথ মন্যথা ॥ 
হায়! নিশ্চরই বিধাত। আমাকে কুলিশের উপাদানে নির্মিত 
করিয়াছেন নতুবা ঈধৃশ অকৃতপুন্দ হৃদয়বিদারক কাব্য কিরূপে 
করিলাম। 
অহমিদং রচিতাঞ্জলি রর্থয়ে । 
শানন সংহার সাং তব সত্রিধৌ ॥ 
নগুরু শোক ভয়োদ্ছ নক্ষম] । 
অকল দুঃখ নুদ স্তবূতে হস্তিকছ ॥ 
হে ক্ুতান্ত ! তুমি ব্যত্তীত নর্ধ ছুঃধ বংহারক আর কে 
আছে ? আমি তোমার নিকট ক্লুতাঞ্জলিপুটে আর্থনা করিতেছি, 
তুমি শীত আমাকে নংহার কর, আমি এই গুরুতর ছুঃখভার আর 
বহন করিতে পারিতেছি না । 
রেহতজীবন। কি সুখের আশয়ে এখনো আমান” দেহে 
বান করিত্তেছ, শশি অন্তমিত হইলে কিরণও তাহার অনুগমন 
করে, হে ইন্দ্র, এখনও আমার মস্তকে বজ নিক্ষেপ করিতেছ ন। 
কেন, অথব। ছুরাজআ্মাগণের জীবিত থাকিয়া অনুশোচনা করাই 
পরম শাসন মনে করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিতেছ । অতএব 
আমার আর ধৈর্য্য কোথায়, বিষ চচ্চিত শরের ন্যায় উত্কট 
শোক ,আমার হৃদয়ে প্রবেশ* করিয়া অছোরাত্র দুঃসহ ব্যথা 
গুদান করিতেছ। কি নিনিত তুমি দেহ স্পর্শ করিষ্নাও আমাকে 
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দগ্ধ করিতেছ না ? বুঝিয়াছি আমাতে উপগতা হইয়া তোমার 
আর তাদ্ৃশ প্রখর দীপ্ডি নাই। আমার তুল্য নৃশংম আর 
দ্বিতীয় না থাকা বিবেচনা হয়, কেন না এই ধরাতলে অতি 
দারুণ স্বভাব যে নক ব্যাধগণ বাগকরে, তাহাদের মধ্যেও 
এরূপ কেহ কখন করে নাই । অতএব (হে নখিগণ) বিষদগ্ধ 
জলের বিষই মহৌষধ বলিয়া খ্যাত আছে, একারণ তোমরা 
অনুফুল হইয়া শীত আমাকে চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি 
পুজ্ৰিলিত হুতাসনে দেহ নলিনর্জন করিয়া মনোব্যথা নশ্তুত 
নন্তাপাগ্রি নির্ধাপিত করি । 
অনন্তর তাহাকে পণতঙ্গের ন্যায় গুজ্জ্বলিত ুতাশনে প্রাণ বিন- 
ভজন করিতে ক্লতনিশ্ঠয় বুঝিয়া,তাহার প্রিরতমা সখি তাহাকে নেই 
মংকল্প হইতে নিত করিবার জন্য এইরূপে বুঝা ইতে লাগিলেন । 
রখি! জর বুদ্ধিরাই প্রিয়বন্তর বিয়োগে আকুলচিত্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ কোনরূপে জীবন বিনজ্জবন করিয়া থাকে, তুমি শাস্ত্র 
জ্ঞান বিনীত হইয়া যদি জীবন পাঁরত্যাথ কর, তাহ! হইলে 
তোমার অধারনজনিত জ্ঞানলাভের ফল কি হইল, সখি কেন 
মিথ্যা পরিতাপ করিতেছ এবং কেনই বা জীবন পরিহার করিতে 
উদ্যত হইতেছ । দেখ এই জগত্তে জীবগণের পরমাযু, 
প্রতিনিরতই নত্হৃত হইতেছে ; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই 
ভাবী বিপদ আশঙ্কা বরিয়া কখনই অস্থিরচিত্ত হওয়া! যুক্তিযুক্ত 
নহে এবং এই নংবারে বিপদশুন্য হইয়া কেহই জন্মপরিগ্রহ 
করে নাই । 
হে রাজপু্রি ! এই দূরভিলাষ পরিত্যাগ কর, ও আশ্বস্ত 
হও, এই পৃথিবীতে দেহীগণের সুখ দুঃখের গতি আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় পরিবর্তনশীল, শশিকলার ন্যায় উৎপত্তি ও 
বিনাশ, ধন্মশীল কোন বন্ধ হৃদয়ের একান্ত প্রি হইলেও তাহার 
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বিরহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কখন পরিত্তা ফরিতে পারে 


না, নখি প্রভাতে গাঢ় তুষারাচ্ছন্ন নীহার £ ২. চন্দ্রের ন্যায় 
তোমার বদনমণ্ডল ছুঃখ সমাকুল দর্শন করিয়া অ..ব] অতিশন্ন 
দুঃখিত হইতেছি অতএব তুমি দুঃখ পরিত্যাগ করিদ্বা আমাদের 
ক্লেশ বিমোচন কর। 

অনন্তর, স্বামী-কাতরা হইয়। মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রবিন্দু বিন- 
জ্জন পুর্জক রোরুদ্যমানা রাজকন্যার পাশ্ববর্তিনী সখিদিগের 
এহ প্রকার শোক প্রশমন বাক্যে বিষাদশুন্য হইয়া হিমাবনানে 
পদ্মিনীর ন্যায় বমর্ধিক পৌন্দধ্য ধারণপুর্দক শোভা পাইতে 
লাখিলেন। এদিকে বিবাহের রাত্রি আহারাদি করিয়া শয়ন 
করিতে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছিল, অনেক রাত্রিতে শয়ন 
করিলে প্রায় নিদ্রাকর্ষণ শীত হইয়! থাকে | কেবল মাত্র চক্ষের 
পাতা বুজে এসেছে এমন ময় রাজবাগির মধ্যে মহা। গোল- 
যোগ হুলুস্থুলু ব্যাপার কর্ণে প্রবেশ হইল । বিবেচনা হয় 
যেন ভিতর বাড়িতে কোন বিপদ হইরাছে, রাজকন্যার মহল 
আঘাহিদা। চাঁকরদিখেয় কোন নাড়া শব্দ নাই পরে এই 
ভাবে ক্ষণকাল অন্তঃকরণকে স্থিরভাবে রাখিবার পর ক্রমে 
নিদ্রাকষণ হলে, আবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে যেন চীতক'. ধ্বনি 
হইতেছে শুনিয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই একজন ঢাকরাণী 
আনিয়৷ কহিল যে মহারাজ, রাজবালা সত্যবতীর সহিত বরপাত্র 
বিবাহ করিয়া পলাইয়া গ্রিয়াছে রাজকন্যা তীহাকে তাড়াইয়া 
দিয়াছেন এবং পাত্রও কাদিতে কীদিতে কোথায় চলিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার কোন ঠিকানা নাই। কিন্তু এখন রযজ কন্যা নুষ্ছর্ণপন্ন 
হইয়] ভুূতলে পড়িয়ঞ্ণ রহ্রাছেন তাহার চৈতন্য নাই । তখন 
রাজ] খ্ন্িয় বিশিষ্ট হয়ে পড়লেন, এবং একজন চাকরকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাত্রি কত আছে" আর তামাক দিতে 
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নল্লেন, মৌনভাবে তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় রাণী 
সম্মুখে আনিয়া কহিলেন, যে রাজকন্যা চ্ছপন্না, তুমি রাজ। 
হইয়। তামাক খাইতেছ তোমার বিচারত, খুবি ভাল দেখ! 
যায়, বিশেব রাজকন্যা মোহবুক্তা হইয়াছে তৎনম্থাদ শুনিয়া 
তুমি এখনও তামাক ফু ফুড় করিতেছ। রাণীর এই প্রকার 
উত্তেজনায় রাজা ও রাণী উভয়ে রাক্গবালার মহলায় গেলেন, 
পৌছিয়। দেখিলেন যে রাজকন্য৷ বিরহজ্ব।লায় জর্জরিত হইয়। 
ভূগৃষ্ে অঠৈতন্যভাবে পুনর্মার পড়িয়া আছেন । ফলতঃ, স্বামী- 
বিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, তাহার মুখকমল বিবর্ণ, 
শরীর শীর্ণ ও পাগুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি স্বাশীচিস্তায় 
নিরতিশয় নিমগ্ন হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিংশ্বান পরিত্যাগ করিতে 
লাঞ্সিলেন? কখন বা উদ্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ধ্যান করিতে- 
ছেন, কখন বা কন্দর্প বানে আহত হওয়ার ন্যার হত হইয়া 
বিচেতন প্রায় হইন্তেছেন। কখন বা তাহাকে নিতান্ত উন্মত্তার 
ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং শয়নানন ও অন্যান্য বিষয্ন উপ- 
ভোগে তাহার কিছুমাত্র অন্ুরাগনাই কি দিবা কি বিভাঁবরী 
কোন নময়েই রাজবালার নয়নাবলঘ্থিনী হইতেছে না। তিনি 
কেবল অনবরত বিঞলিত বাম্পাকুল লোচনে “হা হতান্সি” 
বলিয়া রোদন করিতেছেন । তখন তাহার নখীগণ আকার 
ইঞ্িত ছারা বিলক্ষণ বিরহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ 
ধ্বান্ধা বাহাদুরের নিকট ত্বত্তান্ত সকল নিউবদন করিল । তখন 
মহারাজ সখী মুখে শ্বীয় দুহিতার অনহ্য বংবাদ শ্রবণ করিয়া 
ভাবিলেন, এক্ষণে কি করি, এ এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত 
হইল, রাঁজবাল সহনা কেনই বা অন্থুস্থ প্রায় হইল, পরে তন- 
যার নিকট রাণী নহ উপশ্থিতহইরা কহিতে লাখিলেন। 
রাজবাল! দেখ যে ব্যক্তি নীতি শান্দ্রান্নারিণী পরম মির 
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অভিজ্ঞ হয়, তাহার উচিত এই যে যাহাতে আপদ, হইতে 
নিস্তার পাওয়৷ যায় সর্কদা এরূপ চেষ্টা কর? কর্তব্য, তৃণ রাশির 
মধ্যে বিবর খনন ককিয়া অবশ্থিতি করিলে তৃণদাহক হুতান 
কখন দপ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত. আছে নে 
অবশ্য আত্মরক্ষা করিতে পারে, আরও বিবেচনা কর, চিন্তারূপ 
শক্র অন্তঃকরণে বাস করিয়া নর্জদ] শরীরকে পীড়ন করিতে 
থাকে, অতএব তুমি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী হইরা অধৈর্ধ্য হইও 
না এবং অন্ধের ন্যায় কার্য করিও না । কারণ যে ব্যক্তি অন্ধা, 
নে পথ নিরূপণ বা দিক নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর 
লোকের বুদ্ধি ক্রর্য থাকে না, আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, 
তুমি বুদ্ধীমতী বুঝিয়া লও | অর্ধদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে 
পারা যায় ও নক্ষত্র দ্বারা দিক নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্রক্তি 
আপনার ইন্দ্রিয় নকল বশীভূত রাখিতে পারে দে কখন অবগন্ন 
হয় না, অতএব সত্যবতী তুমি ক্ষান্ত হও রাত্রি প্রভাতা হইল, 
তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিকিতা হও, এই বলিতে বলিতে 
রজনী শেষ হইয়া গেল। 
অনস্ত্র রাজ! ও রাণী উভয়ে আপন গুহে গমন করিলেন, 

এবং অগাত্যদিগকে বলিলেন যে বরপাত্রের অনুনন্ধান কর, অনু- 
সন্ধান করিয়া যে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বথা"খগ্য 

পুরস্কার ও রাঁজনংনার হইতে জায়গীর দিয়া নন্ত করিব । এই 

বলিয়া রাজ্যের এলাকাশ্থিত নকল স্থানেই লোকজন পাঠাইয়া 

নৃতন বর পাত্রের অনুন্ধান করিতে লাগিলেন |. 


বর পাত্র কালিদাসের অন্বেষণ । 


এদিকে রাজবাটির বড় ঘড়িভে € টা বান্ছিয়া গেল, গ্রাতিঃ- 
কাল উপস্থিত কিন্ত দৈবের ভুর্ঘটন বিবাহের রাত্রিতে বুষ্টি 
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আর্ত হইয়াছে এবং ধত বেল। অধিক হইতে চিল ততই বটি 
প্রথরতর ধারা নহকারে পড়িতে লাগিল । এখন রাজ বাগীর 
নকলে একে একে শয্য! ত্যাগ করিল» দাস দানীরা পুর্র্জই 
জাগিয়া ছিল, আরু রাজ বাটীর অপরাপর লোক নকলে 
ক্রমে ক্রমে উঠিতে লাগিল । 

একজন দ্রানী উঠান পরিষ্কার করিতে ছিল এবং তাহার 
নিকটে অপর একজন বানন ধুইবে বলিয়া গোছাইতে ছিল। 

প্রথমা বলিল “কামিনীর কি এখন ও দুম, ভাঙিল না 
কামিনীই দেখছি এ বাড়ীর রাণী” নে বা।মনে করে, তাই করে 
আমাদের যেমন পোড়া কপাল | . 

অপরা, পরিচারিকা বলিল, “কে জানে মাগী কোথায় থেকে 
উড়ে এনে ঝুড়ে ববলো । চিরকাল মরচি আমরা কেউ হলেম 
না। তিনি কাল এনে একেবারে “নো*হয়ে বনলেন, মাগী খেয়ে 
খেয়ে, কি মোটাই মুটয়েছে, ভাই আমাদের ববাইয়ের গতর 
খিয়ে তার গায়ে লেগেছে, মাগী কি কোন মন্ত্র তত্র জানে বলতে 
পারিন ?? 

প্রাথমা, উঠান পরিক্ষার করা বন্ধ করিল এবং খাঙ্গরার রজ্জু 
যেন শিথিল হইয়। গিয়াছে ভাবিয়া উহ একেবারে খুলিয়া 
ফেলিল | পরে তৃণ গুলি ভাল করে গুছাইয়1 ছুই হস্তে ধরিয়! 
মাটিতে ঠ,কিতে ঠকিতে বলিল “কপাল। কপাল তা নইলে 
কি” 

দ্বিতীরা গুথমার কথা৷ সমাপ্তির পুর্জেই বলিল, মাগী কি 
বজ্জাৎ গা £ আমি ত এমন মেয়ে মানুষ কখন দেখিনি | মাগীর 
মুখ দেখিলে গ। হ্রলে বায, ইচ্ছা করে টু'টিটে নখ দিয়ে ছিড়ে 
ফেলি ॥ ঃ 

প্রথমা খাঙ্গরার রজ্জ, বাধিতে বাঁধিতে বলিল “চুপ কর বোন 
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কিবলতে কি হবে? আমরা যে কপাল করেছি কোন খান 
থেকে যদ্দি শুনে ফেলে তা হলে একেবারে মান খেয়ে দেবে" । 
দ্বিতীয়া, চারিদিকে “চাহিয়! দেখিয়া! এবং বদন অবনত করিয়। 

বাদন মাজিতে মাজিতে বলিল, “কিনের ভয় ? শুনলে ত বয়ে 
গেল, আর কি, কোন খানে চাকরি বুটিটুব না নাকি ? 

এ রাজবাড়ীর ভাত খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া ভাল তুই ভয় 
করগে যা আমি তারে পাই যদি হাতে মাতা কাটী।, 

প্রথমা, না বোন তুই যা! বলছি তা সব সত্যি কামিনী, বড় 
বাড়বেড়েছে। এতবেল। হল রাক্তরাণীর ঘুমভাঙলো না। বাকড় 
ভরতে আর ঘুমুতে পারলেই হল । রাণী মা আদর দিয়ে তারে 
একেবারে মাথায় তুলেছেন । 

ভিতীয়া। তুই মজ| দেখ না বড় আদরে বড খোয়ার হবে ॥ 
রাজ বাগীতে কোন্‌ দিন কি গর্দনাশ করবে তা দেখতেই পাবি। 
আমি যা দেখিছি তাতে লক্ষণ ভাল নয়। দিবানিশি নাএব 
দেওয়ান বাবুর সঙ্গে কি ফিন. ফিন. করে বকে। 

মা ঠাকুরণ ত শুনেও শুনবেন না দেখেও দেখবেন না। 
দুই জনে আলাপ চারি হয় এমন সময়ে তৃতীয়া একজন পরি- 
চারিকা দৌড়িয়া! আতিয়া বলিল । 

শুনেছিন শুনেছিন রাজকুমারী ভাতারকে মেরে তান য় 
দিয়ে এখন ছল করে মৃচ্ছ৭ হয়ে পড়ে আছে। 

উভয়ে মুখ ব্যাদান করে একজন নানিকা প্রাণ্ডে, অপরা 
চিবুক প্রান্তে একগি অঙ্গ,লি স্থাপন করিয়া বলিল। 

ওমা কি ঘেশ্নার কথা গা ? য1 বলা বলি করি ছিলাম তাই। 
তারপর তারপর । 

তৃতীয় বলিল বে খুঁজে এনে দিতে পারিবে,তাকে এক লক্ষি 
টাক! মহারাজা দেবেন, আর কত লোক খু'ঁজিতে বেরিয়েছে। 


কালিদাস উপন্াস। ১২৫ 


দাসীদয় খাঙ্গরা ও বানন ফেলিয়া উর্দুশ্বানে রাজবালার 
কক্ষের দিকে ছুটিল। 

ভিতর বাগীতে মহা গণ্ডগোল, মহারাঞ্ড নগর প্রভৃতি চারি 
দিকে লোক জন পাঠাইয়া দিলেন । ৮ জন অশ্বারোহী নদ্ির 
দিকে ও অন্তান্য দিকে খুজিতে চলিল। অশ্বারোহী ও পদচারীগণ 
চতুদ্দিকে ধাবিত হইল । লোক নকল প্রেরিত হইলে মহারাজ 
অমাত্যবর্গ ও বন্ধুণণ লইয়া! পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে 
কি উপায় অবলম্বনু করা উচিত। 

দেওয়ান মহাশয় বলিলেন । হরি! হরি ! তাহার! কোথায় 
যাইবে ?£ একি ছেলের হাতের পিটে? এই বৃষ্টিতে বাটীর 
বাহির হওয়া যায় না। আমি এই টুকু আদিতে আনিতে একশত 
আছাড় খাইয়াছি। রাস্তা জল প্লাবিত, গর্গা সাগর বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না । ্ 

একবার আমি ভ্রম বশতঃ একী দিঘিতে পড়িয়া গিয়া 
এক জালা জল খাইয়! ফেলিলাম। এমন নময়ে আমার 
মৌভাগ্য ক্রমে শ্যামী ধোপানী ঘাট করিতে আসিয়াছিল। 
অবশেষে রে আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার চুলের টিকি 
ধরিয়। টানিয়া তুলিল, পরমায়, ছিল তাই রক্ষা, নচেৎ আজ 
কক প্রাপ্তি হয়েছিল । এ ছুর্ষেযাগে যে নকল লোক পাঠান 
হয়েছে তারা আগে ফিরে আসুক, পুক্রষ মানুষের 
এমন ভুর্গতি, তখন সাধ্য কি, নগর ছাড়া হওয়া এই বৃষ্টিতে 
বড় কঠিন, বোধ শুয় ঝোড়ে ঝাড়ে কোথায় লুকাইয়ে আছে, 
এমন জামাই তো! কোথাও দেখি নাই। আমার বেশ 
বিগ্বান হচ্চে, যে, বেটা মৃর্খই বটে তা নাহলে এমন হবে 
কেন? 

খাতাঞ্ি। লোকটা মুর্খনয় যোগী খা্ষ বলে বোধ হয় 


১২৩ কালিদাদ উপগ্ঠান। 


আ'র পুর্ন শুনা হইয়াছে যে মৌনব্রতী লোকালয় ত্যাথ করে 
জন মানব শুন্ত স্থানে থাকেন, যে রকম ত নয়? 

মন্ত্রী। পলায়ন অনন্ভব নহে । দুর্দিনে, মন্দকাধ্য সকল 
নম্পাদিত হইয়া থাকে, কিছু আশ্চর্য নহেদ। যদি অনেক দূর 
চলিয়া গিয়া থাকেন আর এমনও হইভে পারে যে নিকটবর্তী 
কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন বৃষ্টি ধরিলে যাইবে যাহা হউক 
ভাল করিয়া অনুমন্ধান করিলে কোন না কোন স্থান হইতে 
নংবাদ পাওয়া যাইবে । নগরের রাস্তা নকল একবার পরীক্ষা 
করিয়া দেখা উচিত। কারণ যদি কোন রাস্তার চাকার চিহ্রু থাকে 
ভাহ1 হইলে নিশ্চয় করা আবশ্টাক ষে কোন স্থান হইতে সেই চক্র 
পদ্ধতি আরন্ত হইয়াছে ও কোন্‌ দিকে গিয়াছে, আর কোথায় 
গিয়া শেষ হইয়াছে, উদ্বিগ্ন হইলে কিছুই হইবে না। বিপদে 
ধৈর্য্য হাঁরাইলে বিপর্রের প্রতিকার হয় ন। জগদীণুর ইচ্ছায় নক 
মঙ্গল হইবে।? 

৮। ১ ঘণ্টা পরে প্রেরিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে ফিরিয়া! 
আনিয়া বলিল ষে দয়েছাটা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আপিলাম কোন 
কিছু দেখিতে পাইলাম না । বুভূক্ষিত মারিত দেওয়ান মহাশয় 
আর এক অবস্থায় থাকা অন্রহ্য হইয়া উঠিল তিনি ভানি- 
লেন যে প্রাতঃকালে ধোবানীর মুখ দেখিয়াই কি এরপ ₹ দশ! 
ঘটিল। 

এমন নময় অশ্বারোহী কয়েক জনের মধ্যে দুই একজন ফিরিয়া 
আনিয়। বদ্ধাঞলি হইয়া নজল নয়নে নিবেদন রিল । মহারাজ 
আমরা ছুই জনে খান নগ্রর পধ্যন্ত গ্রিয়াছিলাম । দেখাঁনে 
আমরা দেখিলাম যে একজন গাহেব বেশধারী ছাতা মাথার 
একটী ছে]ট মেমের হাত ধরিয়? ইংরাজীতে সম্ভাষণ করিতে 
করিতে চলিয়া যাইতেছেন। আমাদের নর্ষেহ হইল, আমর 


কালিদাস উপন্তান। ১২৭ 


অখন্য়কে কোন দেকানের নিকট রাখিয়া পদব্রজে সাহেবের 
অনুনরণে প্রবৃত্ত হইলাম । 

সাহেব মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাদিগকে দেখিতে 
লাগিলেন, ভীহার তীর দৃষ্টি দেখিয়া ভয়ে জামরা পিছে হটীয়া 
আঁলিলাম। অবশেষে সাহেব ক্রুদ্ধ হইরা আমাদিগকে তাহার 
অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। তথাপি তাহাতে আমাদের 
আরও নন্দেহ হইল, সুতরাং আমরা উভয়ে সাহেবের আর ৩ 
নিকট যাইতে লাগিলাম। তখন নাহেব উন্মন্ত ভল্ল [কের ন্যায় 
ছুটিয়া আনিয়া আমার গালে একটি ঘৃশী ও আমার বঙ্গীর 
নানিকায় ভীষণ চপেটাঘাত করিল। বেই আঘাত তআতিশষ্যে 
নঙ্গী তৎক্ষণাৎ ভুতলশ।যী হইল। তাহার নানারদ্ধ, হইত্তে 
রক্তআোত ছুটিল। পরে ৪1৫ জন বাঙ্গ।লী যাইতে ছিলেন । 
তাহারা দেড়িয়া বনের ভিতর পলাইয়া গেলেন । আসার 
সঙ্গী অচেতন অবস্থার রাজমার্গে ভল কাদায় পড়িয়া রহিল। 
কিন্ত আমার নিজের বন্দেহ চতুগুণ অধিক হওয়াতে আমি 
কিছাতেই নাহেব অনুঘরণ ছাড়িলাম না। অনেক দূরে থা- 
কিয়া সাহেবের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে চলিতে লাগি- 
লা । যখন দেখিলাম যে নাহেব মেমকে লইয়া একী বাঙ্গা- 
লায় প্রবেশ করিলেন, তখন আবার অ।মি ঘোড়ার নিকট 
আনিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়া উড়িতে উড়িতে সমাচার 
দিতে আঘিলাম, এখন আমার প্রতি যে আজ্ঞা হইবে আমি 
তাহাই করিব । 

বক্তা উত্তর প্রতীক্ষায় বপিয়া রহিল। মহারাজের বদন 
মেঘান্ধকার হইল । এককালে যেন নহত্র নও সু পিপীলিকা 
তাহার লোম কুপ নমূহে দংখন করিল। তিনি দর্দবাবয়ৰে 
অনহ্য বিষম জ্বলা অনুভব করিতে লাখিলেন। আর বংবাঁদ 


১২৮ কালিদাস উপন্াস। 


আনেতা লোক নকলের প্রতি ঘোর আরক্ত লোচনে পুনঃ পুনঃ 
তীব্র কটাক্ষ করিতে.লাগিলেন। হায় নির্ধোধ মূর্ধের এ লজ্জা 
জনক আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে কি কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল 
না? ঁ 

মন্ত্রী, মহারাজের মনোভাব বুষিয়া কহিলেন। "মুর্খ! 
তোমার কোন কাগুজ্ঞান নাই । আপনার গঙ্গীকে লইয়া যথা 


গত চলিয়া! যাও ।” 

নকলে বুঝিলেন যে নাহেব অন্য কেহ হইবেন। তখন 
দে ভীত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল । 

পে দিবন, “মহারাজ” আর কাহারও সহিত প্রাক্ষাৎ করি- 
লেন না বহির্বাগিতে একটি প্রকোঠের দ্বার বুদ্ধ করিয়া শয়ন 
করিয়। রহিলেন। অদ্যাবধি কোনও পরিতাপ পান নাই, 
শোক দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি আপনার শরীরে কখন অন্ু- 
ভব করেন নাই । অদ্য তিনি জানিলেন, শোক তাপ হইতে 
কাহারও নিক্ষুতি নাই। মানব জীবন কেন নে সুখ দুঃখ 
সংঘটত হইয়াছে তাহার তত্ব নিরূপণ করা ক্ষুদ্র মানবের 
সাধ্যাতীত। 

মহারাজ কখন কাহাকেও মনস্তাপ দেন নাই তিনি “কান 
অপরাধে এ দ্রারুণ মনস্তাপ পাইলেন? যাহারা সগতের 
নমুদয় কাধ্যকে মায়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাহারা পর- 
মাতা ও জীবের অনাদিত্য ও অনন্তকাল স্থায়িত্ব বাদ করিয়া 
উভয়েরই বমান ধর্মনির্দেশ করিয়াছেন, অথচ একের শ্রেষ্ঠতা 
ও অপরের নিক্ুষ্টতা গুতিপাদন করিয়া আপনাদের শান্ত্রো- 
ক্তিকে ছুরধিগম করিয়াছেন; যাহারা আপনাদের লেখনীর 
বলে ও. বিজ্ঞানের প্রভাবে পরমেশ্বরকে দূরীর্কত করিয়া অঞ্ 
গুককতিকে তৎপদে গরতিষ্টিত করিয়াছেন; যাহারা ঈশ্বরকে 


কালিদাস উপস্ঠাস। ৃ ১২৯, 


এক অথচ অনেক ত্রিশিরাঃ অর্থাৎ পিতা, পুন্ত্র, পবিত্র আত্মার 
ত্রিধা বিভক্ত বলিয়া আপনাদের ধর্ম. শান্ত্রকে বোধাতীত 
করিয়া কেবল মাত্র বিশ্বাগাধীন করিষ্পাছেন, যাহার] "সর্ব 
শাস্ত্র মন্থন পুর্দক নার,উদ্ধৃত করতঃ এক বিশ্বজনীন অভিনব 
শাস্ত্র নঙ্কলিত করিয্া নকল ধর্মের মর্ধ্যাদা রক্ষণ করিয়াছেন । 
অথচ লকরাকেই খণ্ডিত করিয়াছেন; ধাহাদের ছুরবস্বাহ শাস্ত্র 
রদ্বাকরে মুমুক্ষু ইতর জনেরা জ্ঞান রদ্্রু লাভে ঘঞ্চিত হইয়া 
কেবল ভ্রমাবর্তে বিঘর্ণমান হইতে থাকে, এই নকল পুরাতন 
ও অধুনাতন, আত্তিক নাপ্তিক মহামহিম শান্ত্রকারেরা মনুষ্য 
জীবনের সুখ দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
ফলতঃ কর্ম কলই মান, অথবা, মানব অদৃষ্টের নিয়ন্তাকে 
শ্বেচ্ছাচার ক্রীড়াশীল বালকই বল,-ইহ নিশ্চিত, এ জগতে মনুষ্য 
শ্রায়শঃ দুঃখ ভোগের জন্যই জন্মপত্রিগ্রহ ফরে। মহারাজ, অব- 
সন্ন হইয়া পডিলেন । এ বিপদে তাহার ধৈর্য ও গ্রাস্ভী্য সকলই 
লয় প্রাপ্ত হইল, অদ্য তিনি বন্বায়ান অধীত পুস্তক কলের 
নীতি কথায় কোন অবলম্বন পাইলেন না । অদ্য তিনি অশি- 
ক্ষিত প্রাকৃত মনুষ্য হইতে কিছু মাত্র পৃথক নহেন | মহারাজ, 
ক্ষোভে ও রোষে অজ্ঞান ব্যক্তির ন্যায় প্রলাপ করিলেন, এবং 
অভিমান বশতঃ “হা ঈশ্বর” বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন 
করিলেন । অদ্য তিনি আপনাকে জগৎ মধ্যে নর্দধাপেক্ষা নীচ, 
অর্দাপেক্ষা ঘ্বণিত, বর্জাপেক্ষা নিঃ নার বিবেচনা করিলেন। 
হায় তিনি কোথায় গিয়া আপনার দেহ লুকাইবেন তিনি 
তিমিরাচ্ছন্ন গুহবানী হইবেন । অন্ধকারময় কন্দরে যথায় 
মানবের নমাগরম নাই, বায় মানব চক্ষু তাহাকে দেখিতে 
পাইবে না তিনি সেই স্থাঙ্গে গিয়া! আশ্রয় লইবেন।' তিনি" 
মানব বিরহিত বিকট গ্রহনে: শার্দল, ভর ক, বরাঁহের হিত 
৯৭ 


১৩১ কালিদাঁস উপন্াস। 


বোধ হয় বাঁস করিবেন। হিংআ্রক পণখরা ও ছণিত মানব 
অপেক্ষা উচ্চ, রাজকন্যা কেন এ প্রক।র গহিত কাধ্য করিল। 
“হা, জগদীশ” ৭ 

মহারাজের চিত্ত দাহ অন্য হুইয়! উঠিল। সহনা তিনি 
শয্যা হইতে উঠিয়া জানালার দ্রিকে নিলেন এবং বাহিরের 
চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া প্রচণ্ড বেগে জানালাটি বন্ধ করিয়া 
দিলেন। একখানা শারনী ঝঞ্চন শব্দে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। 
আবার শয্যায় গিরা শয়ন করিলেন । উঃ--এই শব্দটি উচ্চারণ 
করিয়া আবার উঠিয়। দাড়াইলেন | যেন হৃদয় গহ্বরে অপরি- 
মিত শোকোচ্ছাস বলপুর্ধক বাহির কয়া দ্রিলেন। পরে ছুই 
হস্তে নয়ন যুগল আচ্ছাদিত করিয়া অবনত মস্তরে একখানি 
পালজে বলিয়া পড়িলেন, দর বিগলিত অশ্রুধারা, তাহার কপোল 
দ্বয় বাহিয়া,ভূতলে পড়িতে লাগিল । 

এমন মরে দ্বারে করাঘাত হইল । মহারাজ নয়নমুছিয় 
ধীরে ধীরে আঘিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, রাণীর একজন পরি- 
চারিকা। পরিচারিকা নভয়ে নিবেদন করিল । 

মা রাণীর অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে | 

মহারাজ “অন্তঃপুরে আদিয়৷ দেখিলেন রাণী লুষ্ঠিতা কুল 
কেশ পাশা ধুলি ধূদরিত কলেবরা মুচ্ছিতা ভূতলে প?দয়া 
আছেন। নির্দয় তাড়নে কপাল দেশের মাংন স্থানে স্থানে 
ফুলিয়া ফোটকা কার ধারণ করিয়াছে । এবং দেই মাংসপিষ্ট 
নকল কুটিয়া৷ বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিতেছে। পুক্রীগতা-প্রাণ।” 
“একমাত্র কন্তা” বিরহ বিধুরা! রাণীর শোচনীয় অবস্থা দর্শনে 
মহারাজের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিন ক্ষিপ্ত হস্তে সুবানিত 
বারি ও সন্টান্য শীতল দ্রব্য লইর! নাণীর মুখে নিঞ্চন করিলেন 
এবং নিজ হস্তে. তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন । 


কালিদাস উপন্যাস। ১৩১ 


বহুবিধ উপায়ে এবং অনেক ষত্্ধে রাণী সংজ্ঞা লাভ করিলেন 
রাণীর শুশ্রীষা করণ জন্য মহারাজের এক, প্রকার চিত্ত ধতির 
কারণ হইল । উভয়েরই সে জহোরাত্র শ্িরাহারে গেল | 

গ্রভাত হইল। ,দিনকর কিরণে জগৎ প্রদীপিত হইল 
জ্যোতীম্ময়ী সত্যবতী বিরহ বিরহিত, জ্ঞ্যোতিশ্্য় বর পাত্র 
কালিদান বিরহিত, রাজবাটী সহ কর কিরণোস্ভানিত হইয়াও 
অন্য অন্ধকার ব্যাণ্ড প্রতীয়মান হইতেছে । মানব পুর্ণ ভূবন অদ্য 
শুন্য বলিয়৷ বিবেচিত হইতেছে । মকলের হৃদয় নিরানন্দময়, 
অতএব ভবনও নিরানন্মমর । রাজবাগীর আজ শোভাও বির- 
হিত হইয়াছে আর সুন্দর পদার্থের শৌন্দযর্য নাই । যাহা যেখান 
কার তাহা দেই খানেই আছে, কিন্ত আজ লব বিশৃঙ্থল, পরিপাগি 
শুন্য, বিরত ভাবাপন্ন, ও বিপধ্যস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে । 
অদ্য ভবন যেন কাদিত্েছে, পশু পক্ষী নকলেই কাদিতেছে। 
উদ্যানন্থ ব্বক্ষ ৰকল কীদিতেছে, যাবতীয় পদার্থ কাদিতেছে। 
রাণী ভাবিয়! ছিলেন যে বরপাত্র কালিদানকে কেহ না কেহ 
খুঁজিরা আনিয়। দিবে, তাহা হইলে রাজ দুহিতা৷ সত্যবতীর চিত্ত 
সুস্থ হইলেই নকল সুস্থ হইবে । জন্ধ্য। হইয়া গেল কেহই খু'জিয়] 
আনিতে পারিল না,আবার প্রভাত ও হুইল আবার সন্ধ্যা হইল, 
আর এক দিন গেল! বর পাত্র এলেন না.। রাণী প্রত্যহ 
আশা করেন “আজ অবশ আনিবে” আজ কদিন হইয়া গেল। 
রাণীর আহার নিদ্রা বন্ধ, কারণ কন্যা না খাইলে শ্ডিনি কি 
করিয়া আপন উদরে অন্ন দেন। সুতরাং কোন রকমে জীবন 
ধারণ করিয়া আছেন । 

মহারাজ “নগরে নগন্েে ও গ্রামে শ্রামে পত্র লেখা এবৎ 
লোক জন নিযুক্ত করিয়৷ পুর্ধেই দিয়াছেন কিন্তু কেহই বর- 
পাত্রের বংবাদ আিতে পারিল না। ক্রমে আশা "ত্যাগ করা 


কালিদাস উপস্তান 1 





বা কারণ এখন পাইলে কি প্রকারে লৎয়া যাইবে (হা ঈশ্বর 
এই কি তোমার মনে ছিল) এই কর অনেক রকম, চিন্ত! 
করিতে করিতে ক্র্নে বিষ ও বিহ্বল হইয়। পড়িলেন” তখন 
কালিদান কে খুঁজিয়া আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে তবে বেই 
প্রকার স্ত্রীর পদাঘাত খাইয়া যদি কেহ রনে গমন করিতে পারি- 
তেন তাহা হইলে বোধ করি কথঞ্িৎ অনুসন্ধান বা! উপায় 
করিতে পারিতেন । 

তখন কি করেন রাজা রাণী ও অন্তান্য যকলে রাজৰালা 
সত্যবততীকে সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা বান্না করিতে লাগিলেন, 
রাজবাল! বত্যবতীর থ্াস্ত্বনা নিমিত্ত মহা ভারতীয় উপাখ্যান, 
শ্রবণ করাইব!র জন্য অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন, ক্রমে : 
মহ! ভারতীয় ইতিহান গায় মস্ত কীর্তন শেষ হইতে চলিল, 
কিন্তু রাজবালার অন্তঃকরণ তথাপি পরিতৃপ্ত হইল না । তখন 
রাজা ও বৃতি ব্রাহ্মণ এবং নদন্যগণ ও সমাগত অভ্য গণ, 
বকলে উথিত হইয়া অতি প্রীত মনে সাদরে নম্ভাষণ পুর্ধক 
রাজবালা অত)বতীকে জিজ্ঞারা করিলেন যে এপ্রকার হইবার 
কারণ কি? আমরা নকলে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাবনা 
করি, তখন রাজা বাহাদুর আদ্যোপান্তি সমস্ত অবস্থ। কী্ভন 
কাঁরলেন, বৃসতান্ত কল শুনিবার পর সভাস্থ ত্রাঙ্গণেরা “শী. 
কার সহকারে বলিলেন ফেএ বরপাত্র আমাদিগের আশার্দাদের 
ছারা তিনি এই বত্ঘর মধ্য দিখিজয়ী পণ্ডিত হইয়া এত্যাগ্মন 
করিবেন বে জন্য মহারাজ চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিবেন না| 
এক্ষণে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন, যজ্ের ফল অবশ্য ব্যর্থ হইবে. না 
রাজবালার অদৃষ্ট সুপ্রনন্না হইয়াছে । এখন আর তদ্িষয়ের 
চিন্তা করিবেন না, কেননা তিনি জ্কারণ্য বান পরিত্যাগ করিয়া 
বগুছে প্রতানমন নিমিভ আগমন করিতেছেন, এক্ষণে তিনি 


। 


ৃ কালিদাস উপস্তাদ। ভি ১৩৩ টা 
বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বরপাত্র এভন রঃ 
অবস্তাবিত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, যে তাহ অনির্কাচনীয়, 
পাত্রের আগ্রমন হইলে পুরবাবিগ্রণ জানিতে পারিবেন, তদ্বিষফ়ে 
আমর ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, যেহেতু সবোগ্চবলে তিনি দেবী 
ভগ্ঘৰতীর নহিত্ব নাক্ষাঙ্লাভ করিয়া থাকিবেন, আর তাহার 
জীবন কোন রকমে বিনাশ হইবার নহে বরং চিরদিনের জন্য 
জগ্ততে তাহার জীবন ও জীবঝুনের কীর্তি জীবিত থাকিবে, কালি- 
দার পাত্রের নাম শুনিলে জগৎ্বাষী লোক নকলের আনন্দ হইব 
অতএব মহারাজ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্প্ণ করিতে চেষ্ট। 
করুন, যজ্ঞের ফল কদাচ বিফল হইবার নহে । ব্রাঙ্গণদিগের এই 
কথা শেষ হইতে না হইতে টদববাণী হইল, তখন রাজ বাহাছুর 
কি করেন, অগর উপায় অভাব বিবেচন। করিয়া দৈববাণী ও 
ত্রাঙ্গণদিগের প্রতি প্রণতি পুর্ধক ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন 
যে, “অমোঘ ব্রাহ্ধণাশীষ, এই কথা বলিরা যখাবোগ্য 
রকমে ত্রাহ্ষণ ও অন্যান্য ঘভানসদদিগ্রকে অভিবাদন করিতে 
লাগখিলেন। 


কালিদাদের বন ভ্রনণ ও সিদ্ধ হওয়া। 


কালিদাস নিবিড় বনমধ্যে থাকিয়াও এক স্থানে অবস্থিতি 
করিতেন না। কারণ কোন নির্দিউ স্তানে অবস্তিতি করিলে 
পাছে কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় এই ভরে সর্বদা ইতস্ততঃ 
ঘুরিরা বেড়াইত তন, লোকালয় নকল ত্যাগ করিয়া নিজ্জবন নিবিড় 
বনমধ্যে থাকিয়াও মানপিক শান্তিলাভ করিতেপাবেন, নাই, সর্ক- 
দাই তাহার অন্তঃকর ণে স্বীয় পত্রী ক্লৃত অপমানের বিষয় জাগরূক 
থাকিত। তিনি আপনার নিষ্চটও আপনাকে লক্জিতু ও অপ- 
মানিত বিবেচনা করিতেন ।* দিবারাত্রি এই একমাত্র বিষয়ের 


হর কালিদাস উপগ্াঁস। 


চিন্তা করিতে করিতে তাহার মানসিক রি সমূহের অপুর্ক দৃঢ়তা 
জন্মিয়াছিল, ভাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা বায় না। অবশেষে 
' কালিদান চিন্তা করিয়ী স্থির করিলেন যে ৰতদিন জীবিত থাকিব 
ততদিন এই অপমানজনিত ক্ষোভ ও দ্বশ্চিন্তা হইতে নিক্ষৃতি 
লাভ করিতে পারিব না । অতএব & জীবন সরন্বতী দেবীর 
নল্মখে পরিত্যাগ্চ করাই শ্রেয়, এই প্রকার সংকল্প স্থির করিয়া, 
তিনি ন্নানাহার পরিত্যাখ করিয়া এ বনমধ্যে নিবিড়তম 
প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকেন, আরও মনে করেন যে বরন্ব- 
তীর নিকট খুন হইব, এখন দৈবী ক্লুপাবশতঃং একদিন অমা- 
বশ্তা রাত্রিতে তিনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্ধকারে 
এক পর্নকুগিরের বন্মুখে উপস্থিত হুইয়। কিছুই দেখিতে পান না» 
ও অনাহারে শরীর নিতান্ত অবনন্ন থাকায় দৈবাৎ এ কুগীরের 
কোন স্থান দ্বারা আঘাত লাগায় হঠাৎ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন, 
পরে হস্ত দ্বারা ক্গানিতে পারিলেন যে, তিনি কুগীরের আঘাতে 
পতিত হইয়াছেন, তখন পাছে কুগির বাদির সহিত সাক্ষাৎ হয় 
এই ভরে জন্ত্রর তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন সময 
শুনিতে পাইলেন থে এ কুদিরের অভ্যন্তরে একটী মন্ত্র উচ্চারিত 
হইতেছে । 
ষথা-- 
ও, এ, হ, ব, ক, হঃ, লহ বদিন্যাদি অষ্ট নায়িকা দহ 
বাগ বাদিন্যৈ নমঃ । 
তখন বুঝিতে পারিলেন বে এ কুগীরের মধ্যে কোন মহা 
পুরুষ নিদ্রাবস্থায় নীল নরন্বতীর দিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, 
এখন এঁ মন্ত্রধবনি শুনিবামাত্র, ক্ষণকাল স্তত্তিত হইয়া! রহিলেন, 
আরও মনে করিলেন যে পিতা ধাল্যকালে এই মন্ত্র শিক্ষা দিতেন 
আর আমিও এই মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম, তবে এত দিন কি: 
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জন্য এ মন্ত্র বিস্বৃত হইয়া রহিম্াছি, যাহা হউক এক্ষণে এই মন্ত্র 
প্রানষ্টরূপে আদ্যোপান্ত স্মরণ করা কর্তব্য বিবেচনায় প্রাণপণে 
এনিদ্ধ মন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমশঃ এ পিদ্ধ মন্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে আহ্ঃদে উন্মত্ত হইয়। তথ। হুইতে প্রস্থান করি- 
লেন, 1৮ এবং আপনে বর্পিয় এ মন্ত্র নাপনা করিবেন মনে স্থির 
করিয়া নিবিড় বন মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, টৈবষোগে, এক 
রজন্বলা চগুালিনী এ বনমধ্যে উদ্বন্ধনে প্রাণস্তাগ করিয়াছিল, 
তাহাতে তাহার ম্বত দেহ বিনষ্রন। হইক্পা বিরুতভাবে দেই 
বনমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, কালিদালের পুন্দদ পুণ্য প্রভাবে অদৃষ্ট 
স্ুপ্রসন্ন হইয়। এ ঘোর শন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া! তিনি সেই 
চগ্ডালিনীর শবদেহের উপর আপন করিয়া বদিলেন, আর 
বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি একটা ম্বত মনুষ্য দেহের উপরে 
আশন করিয়াছেন, আবার তাহার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে 
নেই অমারজনীর মহা নিশ। উপাশ্থিত। তিনি মহ? নিশ। সময়ে 
শবাননে আনন করিয়। একান্ত আন্তরিক দৃঢ়তা নহকারে নীল 
অরন্বতীর উক্ত মহ] মন্ত্র জপ করিতে প্ররৃত্ত হইলেন । তবে উপা- 
নকগণ মন্ত্র সিদ্ধি প্রয়াসে জপে প্রবৃত্ত হইলে, যে নকল বিভীষিকা 
উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যাহাতে ভীত হইয়] জপ পরিত্যাগ 
পুর্ধক পলায়ন করিয়! থাকেন, সেই নমস্ত বিভীষিকাই ক্রমে 
ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু কালিদান ভাহাতে কিছুমাত্র 
ভয়যুক্ত বা বিচলিত চিত্ত না হইয়। পূর্কবৎ উক্ত মহামন্ত্র জপ 
করিতে লাখিলেন, আর চিত্রের একাগ্রতা ও আস্ত্যরিক ভক্তির 
প্রভাবে উত্তর নাধনের দাহায্য ব্যতিরেকে ও মন্ত্র সাধন করিয়! 
কার্ষ্য পরিণত হইলেন? 

পরে এ অমানিশ। প্রভাত? হইলে যখন পূর্বাদিক, অরুণ 
কিরণে উন্ভাষিত হইয়া উঠিল, তখন ভগবতী নীল সরব্বতী 
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কালিদানের লম্মুখে আবিষ্কুতি হইয়া! কালিদাসকে ল্োধন 
করিয়া ফহিলেন। | 

ঘন] তুমি পুর্ন, জন্মে অতিশয় ন্মাগ্রহের দহিত আমার 
উপাননা কনিয়াছিলে, কিন্তু তোমার প্বপ্ অন্ন মাত্র অবশিশ্ঠ 
ছিল, নেই জন্যই তুমি আমাকে প্রত্তীক্ষ করিতে পার . নাই, 
অশ্প্রতি বিবাহ পংস্কারে তোমার এ অবশিষ্ট পাপ বিনাশ প্রাপ্ত 
হওয়ায় এখন দেই জন্যই তুমি পুর্দম জন্মে যে মন্ত্র জপ করিয়াছিলে 
খক্ধণে গ্রেই মছ। মন্ত্র লাভ করিতে বক্ষম হইরাছ, আর আমি 
তোমাকে বর প্রদ্দান করিবার জন্য তোমার নম্মূখে আনিয়াছি। 

চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাইবে তোমার নম্মুখে 
নারন্বত কুণ্ড রহিয়াছে, অগ্রে এ নারন্বত কুণ্ডে আান করিয়। 
আইন) পরে আমার নিকট অভিনাষত বর প্রার্থনা করিয়া লও । 

কালিদান চক্ষু উন্মীলন করিয়াই মূর্তিমতী ভগবতী নীল 
শরম্বতীফে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নয়ন যুগল ও অন্তঃকরণ 
আব্কাদে প্রফপ্র হইয়া উঠল, ও আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে 
লাম্িল। কিন্তু দেবীকে আগ্রে প্রণাম না করিয়াই দেবীরআদেশ 
মতে ম্নানার্ধে নারম্বহ কুণ্ডে প্রবেশ করিলে, এ কুণ্ডের জলে 
অবগাহণ করিয়া দেবী ভগবতী লীল নরশ্বতীর চরণে 'অর্পণ 
করিবার জন্য দুই হস্তে ২গী রক্ত পদ্ম ভুলিয়া লইলে” তখন 
দেবী কহিলেন পদ্ম এন্ভানে রাখিয়া! ডুব দেও, ডুব দেওয়ার পর 
আমি যে রকল কথা জ্িজ্ঞান। করি তাহার উত্তর হইলে স্বানান্তে 
উঠিয়া আনিবে, তৎ্নময়ে দেবী বলিপেন যে ডুব দরিয়া যাহ। 
পাইবে তাহ। আমাকে দেখাইতে হইবে, এই কথা বলিয়! ডুব 
দিতে বলিলেন, কালিদান ডুব দিয়া বাহা পাইলেন, তাহা 
তুলিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি তুলিলে, তদুত্বরে 
কালিদাল বলিলেন ষে 'পাঁক। 
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দেবী । আবার ডুব দেও । 
কালিদাস পুনর্ধার ডুব দিয়া উঠিলেন |. 
দেবী জিজ্ঞানা করিলেন “কি ভুলিলে "” 
কালিদাল। “পঙ্ক । 
দেবীর আদেশ অর্ুদারে পুনর্বার ডুব দিয়া একটি প্স 
ভুলিয়া লইলেন । 
তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে “কি তুলিলে ।” 
কালিদ্ান বলিলেন যে “পঙ্জ ।, 
দেবী কৃহিলেন যে পুনর্দার ভুব দিয়া উঠে আইন এই কথার 
পর ঘখন কালিদাঁদ ডুব দিয়া উক্ত পঙ্গজত্রয় লইয়া! উঠিয়া 
'আনিবার নময় কালিদ্রানের মুখ হইতে কবিত। নিঃস্যত হইতে 
লাগিল, এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে উঠিয়া আনিলেন। 
যথা__ 
তরুণ নফল শিন্দো ন্দিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ। : 
কুচ ভর নমি তাঙ্গী সন্তি ষন্রা ঘিতাজ ॥ 
নিজকর কমলোদ্যলেখনী পুস্তকশ্রীঃ | 
নফল বিভব সিদ্ধিঃ পাতুবাগ্রেবতা নঃ ॥ 
এই স্তব পাঠ করিতে করিতে বখন পদ্ম তিনটি লইয়া 
ভগ্কবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন হটাৎ তাহার মুখ হইতে 
কবিতা নিঃহুত হইল । 
যথা ৃ 
' পদ্ম মিদং মম দক্ষিণ হস্তে । 
বামকরে লসদুৎপল মেকং ॥ 
ক্রহি কি মিচ্ছনি পঙ্কজ নেত্রে। 
কর্কশ নালম কর্কশ নালম॥ 
১৮ ॥ 


১৩৮ কালিদাস উপন্াস। 


অর্থ। আমার দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম ও বাম হস্তে একটি 
প্রন্ফু টিত উৎপল, হে পঙ্কক্গ নেত্রে, আপনি কোনটি ইচ্ছা করেন, 
এই ক্টকিত নাল না অকণ্টক নাল উৎপল । 

দেবী বলিলেন, 

বৎস, তোমার ষাহা ইচ্ছা! আমার ৬ তাহ! ইচ্ছা” কালিদান 
ক্ষণকাল নিত্ন্ধ থাকিয়া মন মনে বিবেচন1 করিলেন যেস্তী 
ভ্রাতির দক্ষিণ অঙ্গ নুর্ধ্যাত্ক এই হেতু তাহা পুকৃষ গ্রাধান ও 
বাম অঙ্গ চন্দ্রাত্রক এই জন্য তাহা স্ত্রী প্রধান ও এই কারণে 
তিনি ছুই'হস্তে অঞ্জলি করিয়। প্রথমে দেবীর বামচরণে অকণ্টক 
লাল পদ্ম অর্পণ করিয়া পরে দক্ষিণ চরণে কর্কন? লাল উৎপল 
গরদান করিলেন। 

দ্বেবী বলিলেন “বৎস বরং বৃ” 

বৎন বর প্রার্থনা! কর ॥ 

কালিদাস তখন বর্ণজ্ঞানশূন্য মুর্খ নহেন, তিনি কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিতে লাগিলেন, 

“মাত” “মহাবিদ্যাৎ মহ্যৎ দেহি” | 

মাত! “আমাকে মহাবিদ্যা দান করুন, 

দেবী কহিলেন “বৎস কালিদান, আমিই মহাবিদ্যার অধি- 
্ঠাত্রী দেবতা, তোমার লংকল্প লাধন করিবার নিমিত শামি 
আপনাকে তোমারে দান করিলাম, অদ্য হইতে আমি তোমার 
জিহ্বাগ্রে বান করিব, যখন তুমি ইচ্ছা করিবে তখন আমার 
এই মূর্তি প্রতাক্ষ দর্শন করিতে পারিবে, কিন্তু “বৎ্ন কালিদাপ, 
ভুমি আমাকে “পঙ্কজ মেত্রে, বলিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, 
আরাগ্যানারিফার চরণ হইতেই বর্ণনা করাই লাধকের কর্তব্য | 
ও সামান্য নায়িকার নৃখ হইতে ধর্ণনা করিতে হয়, তুমি অগ্ে 
আমার চক্ষু বর্ণনা. করিয়াছ, .তাহাত্তে মুখেরই বর্ণনা করা হই- 


€ 


কালিদাস উপন্যাস ১৩৯ 


য়াছে অতএব তুমি সামান্য বনিতায় আনক্ত থাকিয়া জীবন শেষ 
করিবে 2 . 

কালিদাস এই নিদারুণ কথা শুনিয়। মর্্জাহত হইয় ক্ষণকাল 
নিস্তন্ধভাবে দেবীর পদঘয়ের প্রতি অধোবদনে স্থির চক্ষে 
চাহিয়া! রছিলেন। দেহটু “বরপুজ্র কালীদানকে বিষ দেখিয়া 
স্বয়ং অগ্তলি করিয়া! সারম্বত কুণ্ডের জল আনয়ন করিলেন, 
বতন, দুঃখিত হইও না পুটক প্রস্তুত করিয়া এই জল পান কর 
আর সন্তষ্ট চিতে গৃহে প্রতিগমন কর | * 

মাতা কখনও পুজ্রের অপরাধ গ্রহণ করেন নাঁ। কালিদ1র 
বুক্ষ বন্কলের একটি পুটক প্রান্তত করিয়া ভগবতীর প্রাদত্ত জল 
লইয়! স্বয়ং ফিঞিং পান করিয়া অবশিউ জল অভিমানিনী 
পত্জীর নিমিত্ত রাখিলেন। 

কালিদান জল গ্রহণ করিলে দেবী ভগ্গবতী নীল সরম্বতী 
কালিদাসের মস্তকে করার্পণ করিয়া আশীর্জাদ পূর্বক অন্তহি'ত 
হইলেন । কালিদানও দেবীকে যথাযোগ্য রকমে সাষ্টাঙ্ষে 
প্রথিপাত করিয়। হুষ্টচিত্বে সারম্বত কুণ্ডের জল লইয়। নিবিড় 
কানন পরিত্যাগ পূর্বক, দেশাভিমুখে গমন করিলেন । 


কালিদাসের গৃহে প্রত্যাগমন। 


তখন কালিদান, অভিমানিনী সত্যবতী পত্বীর লহিত সাক্ষাৎ 
মানসে দেবী ভগবতী নীল সরম্বতীর নিকট হইতে বিদায় প্রাণ্ড 
হইয়া, ক্রমশঃ দেশাভিমুখে গমন. করিতেছেন, আর মনে মনে 
ভাবিতেছেন যে আমি আর দা, কুঠার প্রভৃতির কালিদাস নহি, 
এখন রাজনভায় উপস্থিত হুইয়। বিচার করিবার জন্য রাজাকে 
বলিব। আরও মনে করিবিতেছেন যে রাজবাল] সত্যবতী, 
তো, আমাকে অপমান করে নাই, বরং উপকার*করিয়াছ্ছে, 


$ 
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সত্রীপুরুষের বিবাদ বা হাতা হাতি কি লাতা লাতি সর্বদ1 
নকল ঘরেই, হইয়! থাকে তাহাতে অপমান জ্ঞান না করিয়া 
বরৎ শ্াঘ্য বিবেচনা, করা উচিত, এই রকমে বিবিধ প্রকার 
চিন্তা করিতে করিতে দুই কি ততোধিক দিমের পর নগরে, 
আনিয়া পদার্পণ করিলেন যখন নিব্রিড়' বন ত্যাগ করেন 
তখনি রাজকন্যার নহিত পাক্ষাৎ করিয়া সারম্বত কুণ্ডের জল 
পান করাইয়া নিক দুঃখ নকল পরিচয় করিবেন ইহ1 মনে মনে 
স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু তাহার বিপরীত 
ঘটন। ঘটিল। তখন কালিধানের চেহারা নকল রকমে ভিন্ন . 
প্রকারের হইয়! উঠিয়াছে। তবে ক্ালিদান রাজবাটী খুজিয়। 
লইতে পারিলেন বটে কিন্তু কালিদাসকে বরপাত্র বলিয়া ফে 
কেছ বিশ্বীন বা চিনিতে পারিবে এমত ভাব কালিদাসের কোন 
অংশেই নাই, তখন নন্যাদী একজন রাজবাটীতে আনিয়াছে 
বলিয়। অনেকে জানিতে পারিয়াছেন। কালিদান ষখন রাজ- 
বাটিতে পৌছিলেন তখন বেলা শ ঘটীকা মাত্র, বর্ধাকাল, মহা- 
রাজ নদর দরজার উপর নহবত খানার পার্থখের বারান্দায় পাই- 
চারি করিতেছেন এমন নময় কালিদাস রাজার সম্মুখে খেলেন, 
কালিদাষকে দেখিয়া যোগী বিবেচনা! করিয়। রাজ? প্রণাম করি- 
লেন, তখন কালিদান সুবিধা পাইয়া বলিলেন যে মহা 
আমিকআপনকার জামাত । সত্যবতী রাঙজবালার নহিত বিগত্ব 
বর্ষে ১৬ই বৈশাখ তারিখে আমার পাধিও্হণ হইয়ছিল তাহাতে 
আমার কিঞ্চিৎ যোখাভ্যান বাকী থাকা প্রযুক্ত সিদ্ধ হইবার 
জন্য দেবী ভগব্তীর নিকট গমন করিয়াছিলাম,. অদ্য তিন 
দিবল হইল দেবীর আদেশ মতে আারম্বত কুণ্ডের জল লইয়া 
প্রত্যাগমন করিয়াছি এক্ষণে এই ৪জল সত্যব্তীকে থাওয়াইয়া 
দেওয়ান আমার একমাত্র অভিলাষ, তাহা হইলে বিদ্যাবিষয়ে 


॥ 
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বিশেষ নিপুণ £ইবেন, আর রোগ শৌক থাকিবে না এবং 
শরীর নর্কদ1 সইন্দে থাকিবে এই কথা রাজার যন্মুখে প্রকাশ 
করায় রাজ। অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইলেন কেননা একটি সন্গ্যানী 
রাজার সম্মখে উপস্থিত হুইয়। নে বলে কি না আমি আপনকার 
জামাতা! কিন্তুমনে মনে প্বাই ভাবুন বাহ্যিক কিছু না বলিয়া 
কেবল মাত্র,এই বলিলেন যে এ বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক আর 
ভুমি যে বিদ্যা বিষয়ে নিদ্ধ হইয়াছ তাহারও বিচার কর্তব্য। 
এই কথা রাজা ব্যক্ত করা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ কালিদাসের হস্তে 
যে, বিবাহের অঙ্ুরীয় ছিল, তাহা রাঙ্গার নম্মে দাখিল করিয়। 
দিলেন, আর বলিলেন, যে, যেখানে যত পণ্ডিত মণ্ডলী আছেন 
তাহাদিগের সংবাদ দিয়া আনয়ন করান, পরে দিন ধার্যযমতে 
রাজসভাম্ম উপন্থিত্ব হইয়া! বিচারে প্রবৃত্ত হইব । এই বলিয়া * 
সারম্বত কুণ্ডের জল হস্তেই ছিল তাহ লইয়া কালিদান উঠিলেন, 
রাজা বলিলেন আপনি উঠিলেন যে £ 

মহারাজ,এক্ষণে বগিয়া।! কি করিব ঠ অগ্রে সপ্রমাণ ও বিচার 
না হইলে আমি, ছদ্মবেশী ভাকাত, কি নন্ন্যানী, অথবা জামাই 
তাহা অগ্রে স্থির হউক তবে রাজবভায় বপিয়। শ্রীচরণ নেব! 
পুর্বাক কথ বার্তী কহিব, তখন রাঙ্গা মনে করিলেন ফি জানি 
যদি জামাই হয়, তবে অবভ্ব কর। ভাল হয় ন! এই প্রকার মনে 
মনে ভাবিয়া বলিলেন যে আপনকার বারস্থান রাজনংগার 
হইতে স্থির করিয়া দেওয়া যাইতেছে, আপনি স্থির হউন, এই 
বলিয়। সন্ন্যাপীর বাবন্থ।ন শির করিয়া দিবার জন্য রাজ্ঞা মন্ত্রী 
দ্রিগকে আদেশ করিলেন, তখন কালিদান ব। নন্যানী রাজুদত 
বানায় অবশ্থিতি করিতে থাকিলেন । 

এই প্রকার ঘটনার পর ত্রমে রাজকুমারীর সখীপে খবর 
হইল, কেহ বলে তোমার স্বাগী আনিয়া রাজ সভায় 'উপস্থিত, 


১৪২ কালিদাস উপন্তাব। ূ 


হইয়াছেন, কেহ বলে না একট! নন্গ্যাসী রঃ নিকট 
বনিয়। আছে, আবার কেহ বলে যদি নানী হইবে, তবে 
অঙ্গ,রীয় পাইল কোথায়, অনেক দিনগত হয়েছে বলে যাই বল, 

কিন্ত ও নন্যামী নহে, ও সত্যবতীর ভর্ভাইবটে, ডাহ। না হলে 
রাজার নিকট কেউ বলতে পারে, যে, আমি তোমার জামাই 
এত দিন তো কেউ বলেনি ভাই। তবে লোকট! ভদ্রবলে 
জামাই সাঙ্গ দেজে না এসে যে অবস্থায় ছিল দেই অবস্থাতেই 
অর্থাৎ দাড়ি নক চুল ফেলে আনিনি আর বনের মধ্যে যখন 
মিদ্ধ হতে থিয়েছিল, বলছে, তখন নেখানে কোথায় বা নাপিত, 
যে উহার দাড়ি ফেলিবার জন্ত বনে আছে, এও কখন সম্ভব 
হয়। এদিকে কালিদার, প্রাণশ্রিয়ে প্রাণপ্রিয়ে করে অস্থির 
হয়ে সারন্বত কুণ্ডের জল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বনে আছেন, কি 
করেন কিছুতেই অভিমানিনী পত্বীর নহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেছেন না, এবং দর্শনেরও কোন উপায় লক্ষ করিয়। 
পাইতেছেন না । এই রকমে সে দিবা কাটিয়া গেল, কিন্তু বিভা 

বরী আর কাটে না, তবে কালিদাসের গাহন॥ শক্তি ছিল এবং 
বিবাহের রাত্রিতে অনেক গান গাইবেন বলে মনে মনে ঠিক 
করিয়া রেখেছিলেন কেবল ব্রাহ্মণের অনৃষ্টবশতঃ মেগের লাতি 
খেয়ে এত দুর্দশা গ্রন্থ হয়ে ছিলেন, কেননা বামনের কপাল পাথর 
চাপ । নে জন্য দেবী ভগবতীরর নিকট স্ব করিতেছেন আর 
মধ্যে মধ্যে শ্যামাবিষয়ক গান গাইতেছেন, তাহাতে অন্যান্য 
লোক সকল যাহার] তাহার নিকট আশ্চর্য্য লন্দর্শনে যাইতেছেন 
তাহাদিগ্ের আশীর্ধা্দ করিতেছেন এবং বিবিধ প্রকার শ্লোক 
আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে রন্তুষ্ট করিতেছেন বটে, কিন্ত মধ্যে 
মধ্যে হা ত্য, ফো সত্য, করিয়ে ভূগৃষ্ঠে পতিত হচ্ছেন, আবার 
কখন বা তাড়াতাড়ি উঠে বস চেন, হল, কখন বা! ঘরের বাঁহিরে 
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চলে গেলেন: সুতরাং স্তখন ত অভিমানিনী পদ্থীর লাতির 
'শ্বা শুকিইয়ে ঠোছে, কাজে কাজেই আমার পৃত্বী তারতী বলিয় 
অস্থির হইতে পারেন, তবে বিচার বা সপ্রমাণ না হইলে কোন 
কার্ধা হইবার সন্তাবন) নাথাকায় এরূপ প্রলাপ চলিতেছে । 
ওদিকে মায়াবতী অভিমানিনী মতাবতী সথিদিগের ডাকিয়া 
বল্লেন, যে তোরা একবার বাইরে গিয়ে দেখে আন.তে পারিশ, 
যে কথাটা কি, এই বলে প্রিয়তম! নখিকে, সন্ন্যানী 'বা কালি- 
দামের নিকট পাঠাইয়! দিলেন, লখি নিকট যাইয়া! ফ্যাল ফ্যাল 
করিয়া চাহিয়। রহিল। তখন কালিদাস শ্যামাবিষয়ক গান 
'সারস্ত করিয়াছেন । | 
যথা, | 
রাগিধী মূলতান_তাঁল একতাল1 । 
কালী, কুল কুগুলিনী, শক্তি নঞ্চারিণী, 
মুলাধার বিরাজিনী, 
সাধ্যত্রি জড়িতা হয়েগো নিদ্রিতা 
আর কত কাল রবে জগন্মাতা, 
অগ্নি বায়, তাপে হও জাগরিতা 
তড়িতা ভূবন মোহিমী। 
মেরু বাহোতে পিঙ্গলা উড়। মধান্থল। 
সুবুন্গা ত্রিগুণ ধারিণী। 
রূপে চন্দ্র হুর্য্য অগ্নি অন্তরে ধমনী, 
অননির মাঝে চিত্রিণী, 
মধ্যে ব্রদ্ম নাড়ীজ্ঞানানন্দ সম! 
্দ্ষপ্বার সুখে শোভে অনুপমা, 
দে পথে শঙ্করীম্চক্র ভেদ করি 
উঠ গা মুক্তি প্রদায়িনী। 


রর 1 

) 
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. 


আছে গুহ্যে মূলাধার চতুর্দল তার 
.সাধিষ্ঠান উদ্ধ মূলে, 
ক্রমে ঘড়দল পদ্মে পরে নাভি মধ্যে 
, মণিপুর রশ দ্লে। , | 
অনাহুতে চলে হৃদম্ন কমলে, 
দ্বাদশ দল পন্মে জীবাত্বা যে স্থুলে 
কষ্ঠে বিবুদ্াক্ষে ষোড়শ দলাক্ষে 
ললাটে হও প্রকাশিনী । 
ত্যঞ্জে ছিদল আজ্ঞাপুরী জীব সঙ্গে করি . 
এস সহজ দল কমলে, | 
লইয়ে ক্ষিতি জল অনল অনিল বিমল 
আকাশাদি ভূত নকলে, 
শব, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ আর, 
দশেজ্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার, 
তাহাতে প্ররুতি চতুর্কিংশতি 
, তত্ব তত্ব লয় কারিণী। 
ভূত শুদ্ধি লমুদ্যোগে পরম শিব যোশে 
পম্মিলনে করি সুধা পান, 
ভক্তের অভীষ্ট সাধনে অস্ত বর্ধনে | 
নিজ স্থানে করি অধিষ্ঠান, 
দিন হিনের জ্ঞান নাহি কোন তন্ত্র, 
সাধন। বিহিন গুরু দত্ত মন্ত্রে, 
সশুণে তারিণী, থাকি হদি যন্ত্রে 
ভবে ত্রাণ কর তারিণী ॥ ১$ 
বান শেষ হইলে কালিদাস জিঁজ্ঞাবা করিতেছেন যে আপনি 
কে, তদুত্তরে সখি কহিল, আমি রাজকন্যার সখি, এই কথ! 
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বলাতে কালিদান পুনর্জার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমাকে 
চিনিতে পার ? নথি কহিল, ন1 | তার পর নখি জিজ্ঞাসা করিল, 
আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? তাহাতে কালিদান আপন 
কথা নকল বিস্তারিত বলিয়া বলিলেন যে, সত্যবতী আমার 
অদর্শনে আপনার জীবন্ঢুক তুচ্ছ জ্ঞানে জীবনযাত্রা এক প্রকার 
শেষ করিয়া বনে আছেন নাকি, যাহা হউক বেচে আছেন, তো 
তখন সখি বলছে আহা, দিদির যেমন রূপ, তেমনি গুণ, বে 
সকল আপনি বিহনে কোথায় শুকিয়ে গেছে, আপনিও তে! 
দাড়ি টাড়ি রেখে এক রকম হবেছেন । 

কালিদান। দাড়িই যদ্রি না থাকবে তবেকি আমার বাইরে 
থাকতে হর । তাহলে তোমার দিদির শ্চরণের ছুণ্চ হয়ে এত- 
ক্ষণ কিচ কিচ করিতাম ॥ 

নখি । আপনি কোন বনে এত দিন ছিলেন । 

কালিদান। নিবিড় কাননে ছিলাম । 

নখি । আপনি হটাৎ নিবিড় কাননে কি জনা গেলেন,এখাঁনে 
কোথার জামাই আদরে জামাই হরে খাবেন দ্াবেন,থাকবেন, তা, 
ন, বিয়ের রাত্রিতেই কি চলে যেতে হয়,এইকি জামায়ের কাজ । 

কালিদান। তোমার দির্রির লাখির জালায় ছট্‌ ফটিয়ে 
লোকালয় ত্যাগ করে নিবিড় বনমধ্যে ছিলেম, তাও এক জায়- 
গায় থাকতেম না, কেননা কিজানি যদি তোমার দিদি ওখানে 
যাইর়াও আবার লাথি মারেন দেইজন্য বর্ধদী একস্থানে থাক- 
তেম না এখন লাখির জালা থেমেছে বলে তোমার দিদির 
বিরহানলে বারি ধিঞ্চন করিতে এনেছি । | 

সখি । দিদিঠাকুরণ ভেবে, কেঁদে, মোহ হয়েঃ একেবারে 
কিছু ছিলেন ন। দেই রাত্রে রাজা, রাণী, এনে তবে কত করে 
বেচেছেন। এখন শরীর কিছুমাত্র দোধরাইনি। * 


১৭ 
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কালিদান । যদি এ ঘটনাই হয়েছিল তবে সেইটে আগে 
ভাবিলিইত্ো ভাল ছিল, যাহক্‌ তাতে আমার লাখি খাওয়। 
সার্থক হয়েছে । * রর 

নখি। ওদব কথা ছেড়ে দেন্ নাজ্্রী পুরুষে কোথায় কি 
হলে দে সব কি ধরতে আছে। ঙ 

কালিদান। তাই ভেবেইতো বন ত্যাগ করে তোমার 
- দ্িদ্দির লাথি খাবার জন্য রাজবাড়ীতে উমেদার হয়েছি । 

নখি। রাজা কি বলেন । 

কালিদান। রাজা যা বলুন তোমার দিদিঠাকুরণ কি 
বলেন, আমার নেবেন, না, আর একট! চেষ্টা করছেন নেই টা 
তুমি ঠিক করে বল দেখি। আমার প্রাণতো বহজেই সনে 
জলে, বিশেষ শ্বশুর বাড়ী এনে বাইরে থেকে বিভাবরী শেষ 
কর) জ্যান্তে মরার ন্যাঁয় বেচে থাক! মাত্র । 

সখি । আহ আমাদের দিদিঠাকুরণ একরাঁর এদিক এক- 
বাঁর ওদিক করে বেড়াচ্ছেন আর মনে মনে কতই চিন্তা করছেন 
তা আমর বলে উঠতে পারিনে, তবে আপনার আগমন বার্ভা 
শুনে আজ. তবু অনেকক্ষণ বনেছিলেন | তিনি আমাকে পা- 
ঠিয়ে দিলেন তাইতে আমি আপনার নিকটে এলেম, রাজবা-ীর 
কাজ, ছুকুম না হলে কি, কারু কোথায় যাবার যো আছে, 

এই অব কথা কয়ে প্রথম সাঁখ বাড়ির মধ্যে গেলেন 
কালিদান বাইরেই দাড়িয়ে আছেন, প্রায় আধঘণ্টা তিন 
কোয়াটর পরে দ্বিতীয় সখির আগমন হইল । যথাযোগ্য জল 
খাবার লইয়া কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল যে 
* রাশীমা» আপনাকে জল খাবার পাঠাইয়া, দিয়াছেন । 
তদ্ুত্তরে কালিদান বলিলেন যে “ধরাণী মা কে”? আন্তার গুণাম 
জানাইবে' আর বলিবে ফে প্রমাণ ও বিচারের জন্য সভা গস্তত 
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হইতেছে প্রামাণ ও বিচার হইলে আমি তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়। গ্ীচরণে প্রণাম করিব । 

প্রাণ, "আমি দিয়াছি”” বিবাহের অঙ্নুরীয় অপেক্ষা অধিক 
গুমাণ আর কি চাই । তবে বিচারের কথা যাহা বলিয়াছেন 
তাহা অবশ্য কর্তব্য বটে, 9 

দ্বিতীয় বখি । আপনাকে ফধোজ করার জন্য কত দেশে 
কত লোক জন গিয়াছিল, কিছুতেই আপনার সন্ধ!ন হয় নাই । 
আপনি ভাল করিয়াছেন, আলিয়। রাজকন্যার জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন নচেৎ আর এ রকম কিছুদিন থাকলে বোধ হয় বড় 
বেশী দিন বাচতে হত না। 

কালিদান। আমি এসেই বাকি কল্লাম আর না এসেই বা 
কি করতাম, আমার যে সুখ সেই সুখই রহিল | তবে শোন কোন 
দেশে এক গৃহস্থ ছিলেন তিনি বড় গরিব প্রত্যহ মুশুরভাল ভিন্ন 
অন্য কোন ডাল বড় তাহার জুড়ত না এখন একদিন মনে 
করিলেন যে আজ শ্বশুর বাড়ি গমন করিব। তাহা হইলে 
অবশ্য ভাল খাওয়া দাওয়া হইবে, এই ভাবিয়া সকাল নকাল 
কাপড় পরিয়। শ্বশুর বাড়ি চলিলেম। শ্বশুর বাড়ী যাইবার 
সময় নদী পার হইয়। যাইতে হয়, কি করেন কোন রকমে 
পার হইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন, ক্রমে রাত্রি অধিক হইল 
আহারাদির আয়োজন হইয়াছে বলিয়া খবর দিলে আহার 
করিতে চলিলেন আহার করিতে বনিয়াছেন বলিয়া দেখিলেন, 
যে, বাণীতে মুস্ুরাল পাইয়াছেন। তখন হাত ধৌত করিয়। 
ক্লৃতাগ্তলি পুটে গলদশ্র লোচনে এ মুনুর ডালকে জিজ্ঞানা 
করিলেন যে মহাশয়, আপনি কি আমার অগ্রে পার হইয়া 
ছিলেন এই কথ বল্রিয়। প্রণাম হলেন । সখি আমারও মেই 
প্রকার অদৃষ্ট। ॥ 
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দ্বিতীয় নথি। যদি কোন স্থানে জাহাজ ভব হয় আর 
'জল মগ্ন আরোহী এক খানি ছোট তক্তা ভারতে দেখে, দেখিলে 
এ আরোহির মনে যেমন কতকট! জীবন রক্ষার আশা জন্মে 
দেইরূপ আপনকারও জ্ানিবেন, আপনি ভাবিবেন না আপনি 
জামাই বাবু আপনার পরিচয় পেলে রান্জ। কি, আপনাকে রক্ষা 
করিবেন নাঃ ছেড়ে দেবেন, যে জামাইয়ের জন্যে দেশ বিদেশে 
লোক জন পাঠাইয়া খু'ঁজিয়াছেন নেই জামাই ঘরে বসে পেয়ে 
কি ছেড়ে দেবেন এও কি কখন হয় । 

কালিদান । তোমার কথ। শুনে আমার মন অনেক সুস্থ 
হইল কিন্তু ধৈর্য মানে না আমি উপবানি ছার পোকার মত 
আর উঠতে বসতে পারছিনা । তোমরা সকলে একটু দয়া 
প্রকাশ কর বলে, মনে করলেম্‌ বে অনেকক্ষণ কথা কওয়াতে 
শোকের কতকটা লাঘব হলে] । 

ছবিঃ সখি । মা রাণী বলেছেন যে আপনার খাবার বমন্ত 
জিনিন রাজবাটী হইতে আপনার কাছে আদবে । অ।পনি এই 
খানে খাকন আর কোথাও জাবেন ন|। তিনি রাজাকে বলবেন 
যে যত শীন্্র হয় নভ। প্রস্ততত হইয়৷ বিচার করাইবেন আপন 
ব্যস্ত হইবেন না। 

কালিদান। ব্যস্ত হইয়া কি করিব বদি বরাতে থা.+ তবে 
আবার সত্যবতীর লাথি খেতে পাব, নচেৎ এই অন্ন্যানীই 
রহিলাম। 

কালিদানের সহিত নখিদিগের 'কথা বার্তা চলিতেছে এমন 
সময় জ্োষ্ঠ রাজপুত্র সেই স্থান দিয়ে অন্যত্র চলিয়া জান তখন 
কালিদান নমস্কার করিলেন রাজপুত্র হুঃ দিয়া চলিয়া গেলেন 
ভাল করে কখ। কহিলেন ন! বরংগঅন্ন্যানী জামাই দেখে ঘাড় 
হেটকরে চলে গেলেন্‌। 
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নেড়ে চেড়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ত্রমে রাত্রি 
অধিক হইতে লাগিল প্রায় খাবা দাবার সময় হইতে চলিল* 
তখন একজন চাকরাশী আলিয়া আহারাদিপ্র স্থান করিয়া দিয়া 
গেল। চু 

পরে একজন ব্রাহ্মণ 'মাহারাদির দ্রব্যাদি রহ কালিদানের 
নিকট আনিয়া আহার করাইয়া গেল। কালিদান কি করেন 
যখন যে আনিয়া যাহা বলে কালিদান অগত্যা তাহ স্বীকার ন 
করিয়া কি করেন বিশেষ আহারের ঘময় আহার করিতেই হস 
তবে শয়নের ব্যপার দেরি পড়িয়াছে বলিয়া মেইটেই বেশী 
ভাবনার কথা সুতরাং তাহাই ভাবিতেছেন। কাজেনজেই 
কালিদাদের মন দারুণ নন্দেহে অত্যন্ত কাতরভাবে রহিল, বোধ 
হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কালিদাঘের মন কিছু বিষ হলো 
অবাঁক হরে নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন । “ভয়ানক নিস্তব্ধ” গভীর 
নিশীথ নময়ে সমস্ত জগৎ যেমন নিদ্রায় অতিভূত থাকে, প্রচণ্ড 
ঝড়ের পর মহ। সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন প্রশান্ত থাকে, নিদা- 
রুণ গ্রীষ্মকালে বায় সঞ্চালন বিরহিত আকাশ যেমন স্তপ্ভিত 
থকে বহু লোকের বান গৃহে বর্ধা রজনীতে কোন ভয়ানক শব 
হলে সেই গৃহ যেমন নিস্তভক থাকে, কালিদানের বানখৃহ নেই 
পাকার নিজ্তন্ধ ভাবে রহিয়াছে । অনেক রাত্িতে একটা 
চাকর এনে একী আলো জেলে দিয়ে গেল, বোধ হয় সেটা 
ধন্ম ভেবে দিল, আর নেই রাত্রিতে বানার চাবি কুলুপ আনা- 
ইয়া কালিদ্দাসের ঘর বন্ধ করা হইল, কালিদান কি করেন 
চুপকরে বনে জাছেন। প্রচ্ছখাবের বেগ উপস্থিত হলে 
ঘরের ভিতর মিম্ত্রর কল্যাণে নরদামা থাকায় তাহাঁতেই 
প্রচ্ছণাব ত্যাগ করেন। ক্রম্মে রাত্রি সুপ্রভাত: হইলু। যার 
পক্ষে সুপ্রভাত তার পক্ষেই সুপ্রভাত কালিদানের পক্ষে 
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কি, তাহ তখন, কি, কে বলিতে পারে । বেলা প্রায় ৮ ঘণ্টা 
তখন একজন খানবামা আবিয়। চাবি খুলিয়া দিলে, চারি 
খোলা পাইয়া কালিদান শৌচ জ্কিয়াদি বযাপনান্তে স্নান 
আহ্ছিক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া রাজ 
'কাছারীতে উপস্থিভ হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় রাজবাটীর 
পুরোহিত ও এভাপগ্ডিত ছ্ুইভ্রনে একত্রিত হইয়া কাছারিতে 
আনিলেন। পুরোহিতের বয় অতি অল্প দেখিতে সুত্তী। সুপুরুষ 
বটে, স্বর অতি কোমল, শরীরে অবশ্টই কিছু না কিছু গুণ 
থাকিবে, সভাপগ্িত মহাশয় প্রীবণ পক্ষ দেখিতে স্থুলাকার ও 
উদ্ত্বল শ্যাম বর্ণ, কথা বান্ভা নিতান্ত মন্দ নহে, কালিদ্াসকে 
জিজ্ঞানা করিলেন আপনি কে, নিবান কোথায়, পিতার নাম কি 
এবং কি গোত্র ও কাহার সন্তান এতদ্দিন ফাবত কোথায় ছিলেন, 
কালিদান তদুত্তরে সমস্ত কথার উত্তর দিয়া কহিলেন যে আপ- 
নারা কোন শান্ত্র বাবনায়ী ভট্টাচার্ধ্যদ্বয় বলিলেন যে কেহ 
শাব্দিক, কেহ স্মার্য তখন কালিদান সুবিধা পাইয়া প্রশ্ন 
করিলেন। 
যথা 
“ভরউস্ত কটা।ং করট প্রবিষ্ট” 

এই শব্দের প্ররুত অর্থ কি তখন শাব্দিক নব্য "এরাহিত 
বলিতেছেন ভট্ট শব্দের ষণ্ঠীতে ভট্ট্য কগী শব্দের প্তমীর এক- 
বচনে কট্যাং এই রকম গো গণ করিয়া এক রকম শেষ করি- 
লেন, পরে নভাপগ্ডিত মহাশয় বলিলেন ও ন্যায়ের কথা এই 
বলিয়। প্রশ্নের উত্তর শেষ করিলেন, রাজা দেখিয়া একটু হরষযুক্ত 
হইয়া বলিলেন ষে ইনি গতকল্য এখানে আনিয়া পৌছিয়াছেন, 
আর বলিতেছেন যে রাজকন্ত। সত্যবতীর সহিত পাণিগ্রহণ 
রাত্রিতেই নিদ্ধ হইবার জন্ত বনে গ্রমন করিয়াছিলেন। এখন 
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ঘোগ নিগ্ধ হশুয়াতে দেবী ভগবতীর আদেশ মতে খে প্রত্যা- 
গমন করিয়াছেন! রর 
এই প্রকার কথা বার্ত। রাজ কাছারিতে বলে হতে লাগলে, 
হটাৎ পুরোহিত জিজ্ঞানা করিলেন ষে আপনি এতদিন যাবৎ 
কোথায় ছিলেন, কাঁলিদাপগ একে একে সমুদ্ধায় অবস্থা বলিলেন, 
কিন্ত কথা বার্তার ও মুখের ভাব দেখে পুরোহিত বুঝলেন যে 
কালিদান অন্যমনক্ষ, এবং কোন ছুর্ডাবনায় অগ্যমনক্ক'” তাই 
দেখে, পুরোহিত জিজ্ঞানা কল্লেন ষে আপনি কিছু অন্যমনস্ক 
আছেন, কালিদান তদছুত্তরে বল্লেন যে বিশেষ অন্যমনক্ষ, যেহেতু 
স্ত্রী, ধন পাওয়ার নিমিত্ত যখন বিচার আমলে এসেছে , তখন 
অন্যমনস্ক না হইবার কারণ কি অবশ্যই হইতে পারেঃ কেবল 
থেকে থেকে নেই লাতি খাওয়ার কথাই মনে পড়ছে, তাতেই 
বোধ হয়, আপনি আমাকে অন্যমনস্ক দেখে থাকবেন । 
আবার নভাপগ্ডডিত জিজ্ঞানা করিয়া উঠিলেন যে আপনার 
আর কে আছেন শুদুত্তরে কালিদান বলিলেন যে আমার ম। 
আছেন এবং জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজন আছেন । 
তুমি অগ্রে মায়ের নিকট ন। গিয়ে একেবারে যে শ্বশুর বাড়ী 
এলে এর কারণ কি তাহাতে কালিদান বলিলেন দারম্বত কুণ্ডের 
জল নত্যবতীকে দেব বলে আর নত্যবতীর নিকট তিরস্কৃত 
হইয়। বনে গিয়াছিলাম, তজ্জন্য তাহার গুতিশোধ লইবার নিমিত্ত 
প্রথমে রাজবাগিতে আঁদিলাম পরে সত্যকে সঙ্গে লইয়া! মায়ের 
নিকট যাইব “মা, জানেন আমি বিবাহ করিতে আনিন্াছ্ি, বনে 
শিয়াছিলাম তাহা তিনি জানেন না এবং অন্য কেহই জানে না 
এই কথা রাক্ত। শুনিবামাত্র স্ষেহভাবে বলিলেন, “আচ্ছা” তবে 
তুমি আমার বাড়ীতে থাক, "খাওয়া পরা এইখানে চলবে, 
আর বাতে করে, তুমি কিছু কিছু পাও তাহার চেষ্টা ' করবো, 
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আজ কাল পাজংঘারে অনেক কাজ উপস্থিত আছে, আমিও 
এই রকগ.লোক একজন অন্বেষণ করছিলেম, কেমন কি বল 
থাকবে ? ্ 

কালিদান এ কথা শুনে কিছু আহ্বাদ বিবেচনা কল্েন, 
ঘেন বর্গ হাতে পেলেন । 

আত্ঞা, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আশ্রয় দেন, তবে অব- 
শযই থাকবো, কিন্ত শ্বশুর বাড়ী এনে বাইরে থাকৃতে পারবো 
না। 

এই বল কথা বার্তী চলছে এমন শময় কাঁলিদানের মামা- 
শ্বশ্ঠর অর্থাৎ রাজার বম্মন্দি আনিয়া পৌছিলেন, এসেই জিজ্ঞাসা 
করিলেন ব্রন্ষচানি মহাশয়ের নিবান কোথায় এবং নামকি ও 
কাহার শিব্য, তদুত্তরে কালিদান বলিলেন যে আমি ত্রন্ষচারি 
বটে কেন না! বখন ত্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ তখন ব্রন্মচারি বইকি, 
নিবান পৌগুগ্রামে নাম কালিদাৰ, শিষ্য দেবী ভগ্গবতী 
নীল নরন্বতীর | | 

স্ণবিলম্বে নভাপপ্ডতিত মহাশয় বলিলেন উনি মহারাঁ- 
জের জামাতা, মহারাজের শ্যালক হাব্যবদনে উত্তর কল্পেন 
“দে কথাটা যে মনেই ছিল না, এই কথা বলে হানতে হ'নতে 
“আচ্ছা বণো আনছি বলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন” 

প্রায় ২ ঘণ্টা পরে বাহিরে এনে বল্লেন তখন আর বিচার 
আচারের আবশ্যক কি তবে প্রমাণের প্ররোজন বটে তা উনি 
বখন রাজ প্রদত্ত অঙ্গ,রীয় দাখিল করিয়াছেন তখন ত এক রকম 
বিশেষ প্রমাণ দেওয়! হইয়াছে, তবে আর বেশী প্রমাণ কি চাই, 
এই বলে আজ বেশী বেলা হয়েছে নব স্নান আহ্ছিক করিতে 
গেলে ভাল হয় না ক্রমে বেল দ্বিগ্রাহর | 

তখন কালিদ্বান উঠে বল্পেন আজ্ঞা বিচার আবশ্যক, প্রামাণ 
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“বাহ দিয়াছি তাহার অতিরিক্ত দিতে অপারক। এই বলিয়া 
রাজ কাছারি হইতে উঠিয়া আপন বাদায় যাইতেছেন, এদিকে 
কাছারি ভাঙিয়া রাজ সতানদ্গ্রণ আপনাপ্মন স্নান আহিক 
করিতে মিক্ষ নিজ স্থানে গমন করিলেন । " 

ফালিদান ষখন অঞ্পন বানায় গমন করেন তখন মনে 
করিতে লাগিলেন, এই লোঁকটি অতি ভদ্রলোক, একে দেখে 
প্রথমে যাহা মনে হয়েছিল তাহা নয, লোকের চেহারা এক রকম 
আছে, হটাৎ দেখলে এক জনকে আর এক জন বলে বোধ হয়, 
কিন্ত ইনি তাহা নন্‌ ইনি অতি বজ্জন,যাহা হউক ইনি যে আমারে 
অনুগ্রহ করে আশ্রয় দ্রিবার চেষ্টা কল্পেন, এই আমার যথেষ্ট 
দৌভাগ্য এইরূপ ভাবতে ভাবতে বাসায় এলেন, মধ্যাহ্ন সময় 
উপস্থিত যৎ্কিঞ্চিং আহার করে ক্ষণকাল বিশ্রাম কল্লেন, 
কাঁলিদামের আহার, নিদ্রা তি, এক বত্নর বন্ধ হইয়াছে, বিশেষ 
শ্বশুর বাড়ির আহারের আয়োজনের ক্রটি নাই, কিন্তু আহার 
করে কে? কতক্ষণের পর দেখিলেন একজন দ্রানী আগছে, তা 
দেখে কালিদান বড় খুবি হইলেন, মনে কল্লেন যে বুঝি কপাল 
ফিরেছে, এই মনে করতে করতে দানী এবে পৌহিল, কালিদান 
জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? দানী কহিল আমি রাজকুমারীর 
দানী এই বলিয়া দরজার নিকট দঁড়াইয়া বলছে। আপনার 
আহারাদি হয়েছে । | 

কালিদান। আহার ত হয়েছে বিহারের খবর ট। কি রকম, 
বলিতে পার? রাক্ষবাস্তীর ভাতুড়ে হয়ে থাকতে হবে, এক 
লাতিতে এই পর্যন্ত হইয়াছে আর ২। ১ টা লাথি খেতে পার 
লেই বন্দাবন পার হয়ে মথ্রায় গরমন করি । 

দানী। তা কেন আপনি থাকুন, বসতে পেলেই শুতে পায়। 

কালিদান। থাকতে পারি কিন্তু রাত্রি হলে চচবিবন্ধ, 

০ 


| 
। 
| 
] 
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আর দিবাভাগে এই লোকলজ্জ। এ কতদিন পহ্য করবো 
তোমার দিদিঠাকরুণ আমার কথা কিছু বলেন না নন্ন্যানী 
ভাবিয়া মাপন গৌরবে বসেয়। নিজের কাজ চালাইতেছেন। 

জানী॥ দিদিঠাকরুণ ভেবে ভেবে জ্দীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন, আবার কদিনব্যাম হয়েছিল একে ত খানা দারা 
তাতে আবার কিন জ্বর হয়েছিল, তবে আপনার নাম শুনে 
এনটু হানি খুর্স মতন আছেন, আপনি কত আহ্কাদের 
সামগ্রী । 

কালিদান। আলন্লাদের জিনিন হলে কি এই রকম দুর্দশা 
হয়, নাডীর টান হলে শবরশা একদ্কগ হতনা কি। ভোমাদের 
ত খুব ভালবানা, এ মহরের বুঝি এই রকম তালবান] জামাই, 
ব্যাই এলে এইবপ বাবার করে খাকে 2 

দাদী। আপনি জামাই ধাবু আপনার মান কোথার যালে, 
তবে আপনি অনেক দিন অনুদ্দিষ্য ছিলেন চেহারা আর এক- 
রকম হয়েছে নেই জন্য রাজ সন্দেহ করে বিচার আমলে এনে- 
ছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি কি আপনার ত ভালই হল। 

কালিদান। বিবাহের আগেই ত লোক পরীক্ষা দেঃ 
আমার ভাগ্যে কি আগে পাছে ২ বার দিতে হল, বামনে কগাঃ 
বলে বুঝি এ রকম ঘটনা হল, বটে । 

দাসী । আপনি তো আগে পরীক্ষা দেন নাই মধ্য” 
ছিলেন, তা দেই মধাস্থই আছেন আপনি ত'সকলের উপর, ত 
কি হয় ২।১ দিন দেখুন না কেন, ঝোলতো পালাচ্চে না, হাড়ি 
তেই রাকা ত্বইয়ারি আছে। সময় হলেই খেতে পাবেন। 

কালিদান। সখি থাঁবার জন্ত চিন্তা করি না যখন প্রথ 
রাত্রিতেই লাথি খাইয়াছি তখন শেষ রাত্বিত হাতে আছে আর 
কত খাব, তবে কথাট। কি একবার ভাগ কৰে তোমার দিদি 
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'জিজ্ঞাব।কন যে বিগার অন্যান্য পণ্ডিতের সঙ্গে না করিয়। 
তোমার দিদির নঙ্গে বিচার করিলেই ত ভাল হয় এবং তা হবে 
বুঝতে পারবেন আমি মূখ কি দিথিজয়ী পণ্ডিত্ত। 

দানী। আপনি থাকুন আজগে রাজার মন নরম হইয়াছে 
আর রাণী বলছেন যে অশ্র ন্চার আচারে আবশাক কি, নাম 
পাম ও পরিচয় লইরা জামাই ঘরে আনিলেই ত হয়। 

কালিদান মনে মনে হানছেন আর বলছেন বেলা অব- 
নান হলো, এই রকম বলছেন এসন নময় দীথকায় মুত্তিবিশি 
আন্ত দন্ত বিহিন হাপাতে হাপাতে এক ব্রাঙ্গণ আনিরা উপশ্থিত 
হইলেন হয়ে বরেন, আমি তোফার কত খুজিছি কিছুতেই নম্ধান 
করিতে পারি নাই । 

দানী। প্রণাম করিনা বাড়ীর মধ্যে প্রাবেশ করিল, তখন 
কালিদানের সহিত দীঘকায় প্রদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচন্ন হইতে 
লাখিল এবং কালিদান বল্পেন ষে আপনারা ব্যাগ্র হইয়াছিলেন 
. বলিয়া আমি আপনাদিগের চিত্ত সুশ্থুর করিবার জন্য আনি- 
য়াছি বটে, কিন্ত আমার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইতেছে। 

ব্রা্ষণ বলিতেছেন, কালিবাবু দুশ্চিন্তা তাগ কর তোমারি 
ঘব, তুমিও সকলের | কালিদান বলেন, বটে কিন্তু এরকমে কদিন 
থাকব, আর ভাবতে বা এবূপ কষ্টে থাকতে আর পারছি না। 
খেয়ে দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হইবটে কিন্তু চিন্তা কিছুতেই তফাং হয় 
না। এই প্রকার ভাবতে ভাবতে কালিদান অটৈতন্য হলেন, 
কারণ অনেকদিন যাবৎ ফল গুল ও জল আহার করিয়া জীবন 
ধারণ করিয়াছিলেন কদিন রাজবাটী আনিয়া! আহারাদি অতি- 
রিক্ত রকমে হওয়ায় শারীরিক কিঞ্চিৎ অনুস্থ হয়েছেন । অপ- 
বিচিত কয়েকজন লোক কাছে বনে ছিল, তাহার কালিদানকে 
কিঞিৎ চেতন অবস্থা দেখে হেনে জিজ্ঞাসা করলেন “কিস ঘুম 


১৫৩ কাঁলিদাস উপন্তাস। 


ভাঙলো” গত রাত্রিতে অত বেএক্তার হয়েছিলে কেন, অত 
করে কি খেতে হয়, ভদ্র সন্তান, অমন করাটা কি ভাল, বিশেষ 
ব্রাহ্মণের ছেলে, লে!কে গুনলে বলবে কি? . 
কালিদার তোশুনে হতজ্ঞান, বোল্লেন আপনার? কি বল- 
ছেন, আমিত কিছুই বুঝতে পারছি ন+% কি করেছি, তাহারা 
উত্তর করিল, বাকী কি রেখেছ, আঁমি তোমার শ্বশুরের মুখে 
সব শুনেছি, এতেই কি তুমি স্ত্রীধন পাইবে, এই কথা বলে 
ত্রাঙ্গণ নয়েকজন টলে খেল, কালিদান মনে মনে কতই ভাবছেন 
কখন মনে কচ্চেন এরা দস্যু, কখন ৰা মনে কচ্চেন এব 
তামাপ। করিল, কখন বা মনে কচ্চেন কি, না, জানি, কি, দাদী 
দিগের কথায় একটু মন আশ্বস্থ হয়েছিল কিন্তু লোক কটির 
কার একেবারে অগাধ সমুদ্র মধো পতিত হলেম। ভ্রমে দিব 
অবন।ন হইল স্র্যয আস্তাচলে গমন করিলেন, এদিকে বর্ধাকাল 
দেখতে দেখতে মেঘ আকাশমন়্ ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, পশ্চিম 
দিকে বড উঠলো» অগ্গ সগয় মপো আতিশয় ঝড় হলো, আশে, 
পাশে ভে ভে। বৌ) বো শব্দ হতে লাগলো, প্রিবী যেন 
অধ্ধৰার হয়ে গেল বলের ধাবে বষি আরম্ভ হলো, বান, ঝুল 
শন্দে বড়াধ্বনি হচ্ছে, কিন্তু কালিদানের ঘতাবতী চিন্তা ভিন্ন 
আর কেন কথাই নাই, যখণ ব্যাপ্ত ভ্ুকাদিন হত্ত ইইন্ছে রি- 
ত্রাণ পাইয়াছেন তখন নামে আছড়ালেও মরতেন না । তখন 
ঝড় বৃষ্টিত্তে ঘরের ভিতর থেকে ভয় করবেন কেন। আর 
কালিদাস ভয়ের পাত্র নছেন, পাঠক বর্গের মনে থাকবে ইনি 
যেডালে বমেছিলেন সেই ভালেরি গোড়া কাটছিলেন ইনি 
নেই কালি মে জনা একক ঘটন! ঘটিয়াছে। 
যাই হক কি করবেন ফি পরীবেন এই রপম ভাবছেন এমন 
সময়মেই কয়েক জনের মধ একদ্ন লোক আবার বে খানে 
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এলো, আবার তারে কালিদান জিজ্ঞান। কল্লেন, ওদিকে ঠাকুর 
বাড়ীতে কনর ঘণ্ট। শাক প্রভৃতি বাকিতে আরন্ত হলো, বোধ 
হয় ঠাকুর বাড়ীতে আরুতি হচ্ছে, এখন,দেই নময় মোটা। সোট। 
রকমের একজন ব্রাহ্মণ হাতে পইতে জড়িয়ে জপ, কর্তে, কর্তে, 
ফালিদাসের নিকটে এলো, এমে জিজ্ঞানা! কলে, “কে তুমি, 
এখানে গোলমাল ক্টে! কেন? কালিদান হত জ্ঞান হয়ে বোকার 
মতন বনে রহিলেন, কিন্তু তখন দেবী কণ্ঠস্থ কতক্ষণ বোকার 
মতন থাকতে পারেন কাজে কাজেই কথা কইতে হলো, তখন 
ব্রাহ্মণ আস্তে ব্যাস্তে বল্লেন বাকা তুমি “মোহম্ত” থাক, থাক, 
আমি তা জান্তে পারি ন।ই, রাত্রি প্রায় ৯ঘণ্টা এদিকে ঝড় 
রষ্টি থামিয়৷ গগনমগ্ডলে পরিঞ্চার চন্দ্রমা উদ্দিত, এমন সময় 
একজন চাকর আদিরা ঘরে আলে|দিয়। বধ্যা আক্কিকের স্থান 
করিয়া দিয়া গেল, কালিদাস অধ্ধা আহ্তিক শ্রমাপন করিয়া 
বনিয়। আছেন । 

এখন একজন চাকর!ণী আপিয়া কহিন আপশী ঠৰ 
বাড়ীতে আম্ুন নেই খানে আপনকার জল খাবার স্থান হইয়াছে 
বলির কালিদ।ন কে নঙ্গে লইয়। যাইতেছে, এমন মময়ে পথি 
মধ মধ্যম রাজকুমারের মহিভ সাক্ষাৎ হল, রাজকুমার ষএ। 
যোগ্য অন্তাষণ করে বল্লেন, আপনি দ্রাড়ি রাখিয়াছেন কেন £ 
ফালিদান বল্লেন বনে নাপিত কোথায় পাব, আর আপনার 
দিগের উদ্ভেজনায় পলাতক হয়ে ছিলাম, মে ছলে আবার আীরক্ষ। 
কি করে করবো, যদি পুনর্ধার শ্রী প্রাপ্ত হই ভবে শ্রীযুক্ত হইবার 
চেষ্টা করব । নচেৎ বাহবার তাই হল। টি 

নুবরাক্ত. একটু বিমর্ষ ভাবে থেকে দীর্ঘ নিশ্বান ছেড়ে বোন, 
€নে কথ। এখনকার নর পরে হবে, এই কথা বলে ঢলে গেলেন, 
রাত্রি প্রায় ১১ ঘণ্টা কাপিদাদ দানী নহঠাকুর ঝুটী পৌছিলেন, 
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পরে দানী চলে গেল, কালিদান দ্বাড়িয়ে আছেন, এমন নময় 
একজন পুজক ব্রাহ্মণ এনে বলে, এবার যর্দ পালাতে পার, 
তাহলে জানবে বে তুমি বড় সুচতুর, তার কথার কা্লিদান 
কোন উত্তর করিলেন না'পরে একট। পশ্চিম দ্রিকের ঘরের চাবি 
খু,ল বসতে বল্লেন, বনে আছেন কি করেন যেযাহা বলে 
কালিদান তাঠাই করেন। ক্ষণ বিলম্বে জল খাবার এনে 
পৌছিল, কালিদান খাবেন কি হা নতা, যো সত্য করছেন, 
খাওয়া দাওরা ঘুরে থেছে তবে কিছু কিছু খেলেন, আর মনে 
ভাবছেন যে নানা লোকে নানাবিধ রকম বলে এর কারণ কি, 
তপে কি নতাবতীর নিত ঘাক্ষাৎৎ হইবে না, পারন্থত কুণ্ডের 
জলক্ি নত্যকে দিতে পারবনা । 
এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এখন ঠকুর বাড়ীর দরবান 
মম্মুখে আনিয়া কহিস। 
আব কাহানে আয়] । 
কালিদান। হাম জঙ্গল নে আয়া.। 
দরবান। কোন কামক। আস্তে জঙ্গল মে গিরাথা। 
কালিদান। রাজকুমারী হামকো মারকে ভাখাই দিয়াঃ 
এনি আস্তে হাম চলাখিয়া, কা করে জঙ্গল মেতগিয়া যব 
জঙ্গল মে গিয়া তব নিদ্ধ হোকে চল। আয়।। 4 
দরবান। আব তে। ব্রহ্মার হয়া, তব, নতা, নতা, ক. . 
আস্তে কর, ও বাথ মত বোলো? এ রাজা কা মোকাম হ্যায়? 
মে কালিদারকে দশগুণ কটু কথ। কয়ে গেল, কালিদান 
ধরব হয়ে বসে আছেন, এমন সময় আর এক জন এনে 
বন্ধে আপনার বাসায় আপনি স্থিতি হনগে এখানে বসে কি 
করেন, কালিদান বন্েন, না আর. এখানে রবে অপমানিত 
হবার, প্রয়োদ্বুন নাই। এই বলে ঠাকুর বাড়ী থেকে উঠে. 


চি 





্ 
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আপন বানায় এদে বগে আছেন এখন পুর্বোক্ত মতা- 
বতীর প্রথম সখি এনে উপস্থিত হয়ে যথাবিধ অভিবাদন পুনদক 
বলে, আপনি বাজে লোকের কথায় কাণ দেবেন না। 
আপনি যা তাই আছেন, মা রাণীর' মত হয়েছে তবে সভা 
টা হলেই আর কো'ন কথা থাকে না, আপনি যখন আগটি দিয়।- 
ছেন তখন ত আর 'কোন কথাই নাই। আপনি আদাতে 
দিদিঠাকুরণ অনেক টা ঠাণ্ডা হয়ে বনে দাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন 
আর দাদা বাবুদের মত হয়েছে, আপনি পণ্ডিত বলে উহারা 
নকলে জানন্তে পেরেছেন । 
কালিদান। মত হয়েছে বলছ কিন্ত আমিত প্রাণে মার! 
যাই আর দরবান প্রভৃতির অনহ্য অপমান সহ্য করিতে পারিনে। 
গ্ঃ সখি । আপনি যেখানে যান নেইখানে ক্গল হাতে 
করে যান এর কারণ কি 
কালিদান। এনারম্বত কুণ্ডের জল, দেবী ভগবতী নীল 
সরন্বতী দিয়েছেন, এ জলের জন্যই এত উমেদারি কচ্ছি। 
এই রকম বিলাপ করিতে করিতে কালিদ্াসের চক্ষের জলে 
বক্ষ-্থল ভেমে গেল, অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলেন, সখি অনেক 
রকম ঘাস্ত্বনা বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে লাগলে, তখন কাঁলিদান 
মনে করিলেন যে কেদেই বাকি হবে, আর ভেবেই বা কি হবে। 
যথা-_ 
ষশ্মিন দেশে, যদাকালে, যত ক্ষণে ন্মহ তকে । | 
লাভো৷ মৃতূার্জয়ে। হানি দেঃবরপি নবিদ্যতে |. 
অর্থঃ। যে দেশে, যে সময়ে, যে ক্ষণে, আর ফেস রডের 
লাভ, স্বৃত্যু, জয়, হিংবা, যা, হইবার তাহাই হইবে এ বিষয়ে, 


ক 


কোন ময় কি. হইবে তাহা দেবতা নকলে বলিতে শক্ত 
রি অতএব চিস্তা করা মাত্র এবং চিদ্তাতে কোনই কল এনা 
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এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু এশ্বরীক কি মায়াশক্তি ধে 
কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না, পুনঃ পুনঃ এ কথা আবার 
নখিকে জিজান। করিংলেন যে তোমার দিদিমণি আমার নাম 
করেন কি? 

'সখি। বিলক্ষণ, আপনার নাম গুনে ভিনি একটু স্থির 
, ছয়ে ধনে আছেন,আজ দেখি, কি, পুস্তক লয়ে পড়তে ববেছেন। 

কালিদাস। তুমি আপন ইচ্ছায় এখানে এলে না কি 
তোমার দিদিসণি পাঠাইলেন | ূ 

নখি। রাজবাগীর কথা হুকুম ভিন্ন কি কাকু কোথাও 
বাবার থো আছে, রানীমা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন দিদি ও 
নে খানে ছিলেন । 

কালিদান। ঠাকুর বাড়ী নিয়ে যথেষ্ট অপমান করা হইয়াছে 
এ সব কথ। কাল রাজ কাছারিতে বলিব, দেখি রাজ! কি বলেন, 
এ প্রকার অপমান নহ্য করিয়। যে শ্বশ্তর বাড়ী থাক! তা পারব 
না। এখন আমার বিবাহের ভাবন| নাই, দা, কুঠারে যখন 
বিবাহ হইয়াছে তখন এখন তব দিথ্িজ়ী পঞিত একজন, 
আমাকে যে শান্তর দিবে তাহারই অর্থ করিয়া দ্রিব। তবে সত্য- 
বতী বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ নিপুণা এই জন্য একট, চেষ্। করছি 
না হলে করতাম না। 

এই প্রকার আক্ষেপ করতে করতে ক্রমে অধিক রাতি হলে! 
ও-দিকে সখি ও চলে গেল । কালিদাম কি করেন কখন ববে 
কখন বা শুয়ে রাত্রি ভাত কলেন। ক্রমে তিন দ্িবন উপস্থিত, 
কিন্ত বিছানা থেকে উঠতে পাল্লেন না। কারণ ভারি অন্থুখ, 
সমস্ত শরীর ভার, মাথা যেন কলমীর মত তারি, হাত পা অবশ, 
গাত্রে ও উত্তাপ হয়েছে, স্পষ্ট স্বর, রূঘন! বিরস, অসুখের কথা 
. কাহাকে বলিব, নিকটে কেহই নাই, কিছু বিষণ্নভাবে রহিলেন, 


কালিদাস উপস্ঠান। ১৬১ 
জগধীশ্বর ভরণা, ক্রমে বেলা হলো, এবং রাঁজবাটীর একজন 
ত্রাঙ্মণ এনে দ্রেখে গেল, পরে একজন চিকিতৎনক এনে দেখে 
গেলেন, বল্লেন ভয় নাই, সহজ ত্বর, শীত্ব আরাম হবে । 

-২। ৩ দিবন নমানু ত্বর ভোগ কর্পেন, কিছুই উপশম হলে! নাঃ 
বরং ক্রমশঃ রৃদ্ধি হতে লাগলো, চিকিৎসক ভুবেলা এসে দেখেনঃ 
ও বিবিধ প্রকার উষধ দেন, ভয় নাই বোলে ভরসা দেন, চিকিৎ- 
নকের নদ্বাবহারে ও সুচিকিৎ্নায় কালিদাবের বড় ভক্তি হয়ে- 
ছিল, বাস্তবিক চিকিৎনকটি, অতি নংলোক ও মিষ্ট ভাষী, আর 
আয়ুর্দেদ মতে চিকিৎনা করেন, শাস্ত্রীয় কথা নকল মধ্য কালি- 
দানের সঙ্গে হওরাতে চিকিতনক বড়'গন্তোষ লাভ করিয়াছেন, 
পাচ দিনের দিন পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হলো, অতিশয় গাত্র দাহ, 

পিপানা ও অত্যান্ত যাত্তনা, এবং অন্তর্বাতনায় কেবল ভগবানের. 
নাম করিতেছেন, আর ভাবছেন যে এযাতন। কেবল স্বভাবের 
নিরম লঙ্ঘনের গতি ফল, নিখিড় কাননে যে কত কণ্ট পেয়েছি 
তাহা কাহাকেই বা বলি কেই বাশুনে, ইবশাখের সুর্যের 
উত্তাপ, শ্রাবণ ভাদ্রের বারিধারা, পৌবৰাঘের শীত, অনাবৃত 
শরীর, আদ্দ অনারৃত মাতার উপর দিয়া খিনাছে । 

কবিরাজ ৪15 বার করিয়। প্রতাহ আনেন.দৃতন, নূতন, ব্যবস্থা! 
করেন, একজন চাকর নদ] সর্বদা শুশ্রাধা নিমিত নিযুক্ত আদুছ, 
চিকিৎ্ঘকের আদেশ মতে দাড়ি, চুল, নখ ফেলা হইল, ক্রমে 
ক্রমে রোগেরও উপশম হতে লাগলো, দশ দিবনে পথা দিলেন ঠ 

কবিরাজ, বে উপকার করেছেন তাহ! কালিদান কবিরাজের 
নিকট উপস্থিত হইয়। কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করে ধন্যবাদ দিলেন । 
১৫ । ১৬ দিব অতীত হয়ে গেল, শরীর অনেক সুস্থ হয়েছে বটে 
কিন্তু অত্যন্তক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্চল আছেন । 
একদিন রাত্রি প্রায় ১*। ১১ টার ঘময় একাকী শন ঘরের 
ত১ 


৯৬২ কালিদাস উপন্তাপ। 


চৌকীতে বারেগার দিকে মুখ করে বনে আছেন এবং নিদ্রাকর্ষণ 
হয়েছে এমন সময় ঘরের অন্য দিকে অর্থাৎ পাশের ঘরের দরজার 
কাছে কি রকম শব্দ হলো, পাশদিয়ে উঁকি মেরে দেখিলেন, 
একজন দিয়াল ঘেনে ঈ্াড়িয়ে খুট খুট.করে দরদ্রায় ঘা মাছে, 
কে, এ? তুমি কে হে? এই রকম দুই একবার জিজ্ঞানা কোলেন 
কিন্তু কিছু স্থির কনে পাল্লেন না। পর দিন রান্রতে ও এ 
গুকার শব্দ হলো, ঠিক এ রকম লোক এনে দাড়ালো আবার 
দরজা খুলে ভিতরে চলে গেলো । দুই রাত্রি এরূপ দেখে ক্রমে 
নন্দেহ হওয়াতে সব কথা কবিরা মহাশয় কে গিয়ে বল্লেন, 
তিনি শোনবা লাত্রেই বল্লেন, “নূতন ব্যাপার নয়” আপনার 
খন বড় অসুখ, রাত্রিকালে অজ্ঞান অভিভূত থাকেন, দেই সময় 
২।৩ রাত্রিতে আমিও এ রকম কাণ্ড দেখিছি। কিন্তু ব্যাপার যে 
কি তাহা বুঝতে পারিনি, কালিদান বল্লেন ব্যাপার টা ভাল 
বিবেচনা হচ্চে না, যা হক দন্ধান কর্তে হয়েছে, তবে ভয় পাবার - 
ছেলে আমি নই তাহলে বন গিয়ে বান করিতে পারতামন।, 
সে পক্ষে কোন চিন্তা করি নাঃ কিন্তু অনেক দিন এক জায়গায় 
বন্দ হয়ে থেকে অন্তঃকরণ বড় চঞ্চল হয়েছে, কবিরাক্ষ বল্লেন, 
তবে চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক, কালিদাব দম্দত য়ে 
বঙ্গেন ক্ষতি কি' বেলাও অপরাহ্ব হয়েছে, এই বলে, ক-খ্রাজ 
. আর কালিদান উভয়ে বৈকালে বেড়াতে বেরুলেন, নগরের 
দক্ষিণ দিকে কিছু দূর যেতে যেতে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলো ? কবিরাজের দহিত কথ বার্ত। হইল, কিঞ্চিৎ 
পরে কালিদানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞানা কল্পেন 
ইনি কে? কবিরাজ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাজবাটীর, 
জামাতা এবং শ্বীয় খিত্র সম্ভাষণ কল্রেন। 

তার পরে ভদ্রলোকগী জিজ্ঞানা করিলেন এ নগরে ভাল ভাল 
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দেখবার সামগ্রী কি কি আছে, একদিন আমর গায় ৬। ৭ ঘণ্টা 
বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এসেছি, কিন্ত বতদৃর শুন! গেছে তাহার 
কোন অংশই দেখা যায় না, পরিচয়ে প্রকাশ হল, এ ভদ্রলোকটি 
আগস্তক নগর বাসী নহেন, তাহার পরে কালিদাস বেন দেখবার 
যে সকল জিনিন তাহা ভগ্রবা লোপ হইয়া গ্রিয়াছে, এখানকার 
পুর্দ অবস্থা শুনতে লোকের যত আহ্লাদ হত এখন তার কিছুই 
নাই, তবে পৃথিবী, নগর নাম ধারণ করে বনে আছেন, এই কথ। 
বলে ভত্রলোকটীকে সঙ্গে নিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে কবিরাজের 
বানায় এলেন, বাধায় বনে বল্লেন তবে অন্তত রহস্থ শ্রবণ করুণ 
এই কথা বলে কালিদাস গল্প আরম্ত কলেন । 
যথা-__- 

হায়দারাবাদের পুর্দ নবাব আনক উদ্দৌল। নামক বাদলা নপুংস 
ছিলেন, সুতরাং তার নম্ভান সন্ততি কি প্রকারে হইবে, কিস্তু যে 
কোন রমণী, শিশু কোলে লয়ে তার কাছে খিয়ে বলতো “নবাব 
সাহেব”এ সন্তানগী আপনার, এবং আপনার উরষে ও আমার গর্তে 
এটীর জন্ম হইয়াছে, এই কথা বলে, তাকে অন্তঃপুরে রেখে বেগম 
ও সম্ভান বলে পরিচয় দিতেন, এ প্রকায়ে তার অনেক সন্তান ও 
অনেক বেগম হয়েছিল, আর হায়দারাবাদের মধ্যে বড় মৌখীন 
লোকছিলেন, প্রতিদিন দানীদিগের এক এক জনকে বিবাহ 
দিতেন, আপনি নম্ভান প্রানব করছি বলে এক এক দিন স্ৃতিক- 
গারে প্রবেশ হতেন, এক মান যাবৎ স্ুতিকাগারে থেকে গুষধ 
পথা সেবন করে, বাহিরে এসে পুত্রোত্নব কর্তেন, এবং ইংরা- 
জের বিন অনেক গুলি বিবাহ করেছিলেন অন্তঃপুর মধ্যে তাদের 
বানস্থান ছিল, বাদনা এ মহলকে বিলিতি মহল বলে আদর 
কর্তেন, বিবাহিত] পাটরাণীর সহিত বিশেষ দ্বন্দছিল, বেশমের 
গর্তঙ্গাত পুত্রকে ত্যজ্য করে রেখেছিলেন, ময় বময় কুষ্ণলীলা 
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কর্ভেন, রামায়ণের মতে রক্ষলীলাও হতো, এবং কার্তিক মানে 
তাহার রান লীলা বড় জাক জমকের নহিত হতো, ফোলশত 
গ্োপিনী ওদ্রফে বেগঠ় নিয়ে বিলক্ষণ রকমে পরিবেষ্টিত হয়ে 
রান বিহার, জল ক্রীড়া, ও কুগ্চ বিহার কর্তেন, ও বস্ত্র হরণ ও 
হতো, যে মহলে রান হতো, নেই মহলের শাম রান মপ্রিল, আর 
বাঁদর! যে খানে রাবণ থেজে দেব দানবের কন্যা] নিয়ে কৌতুক 
কর্তেন নে মহলের নাম স্বর্ণ লঙ্কা, বেগমের কথা পূর্বেই ৰল। 
হয়েছে তদ্ছিযয়ে সীমা ছিলনা, অষ্ট প্রহর বিলান গৃহে বান 
করিতেন, প্রদ্ধা কি কন্মরচারীরা কখন নবাবের ছায়া দর্শন করে 
নাই । 
এই গুকার গল্প করিতে করিতে বেলা প্রায় অপরাহ্ন হলো, 
ভদ্রলেকগি বিদায় হছলেন,, দিবাকর পাঁটে বস্লেন, রৌদ্র নাই, 
পর্বাত শৃঙ্গ আর বৃক্ষ চড়া যেন ঘোনার মুকুট মাথায় দিয়ে রাদার 
মন্তন শোভা ধারণ করেছেন । এদিকে রাখালেরা গাভী, বন, 
লয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। গাভী ঘকলের খুরের ধুলায় অদ্ধগগন 
আচ্ছন্ন ঠোচ্চে, প্মী নকস আপন আপন রব করে যন্কাদেরীর 
'আগ্রমনণী গাইতে লেগেছে ? 
দুরে থেকে রাজবাড়ী ও নদ'ত্রত বাড়ীর নহবন্তের ডঙ্কী ধ্বনি 
কর্ণ কুহরে প্রাতিধ্বনিত কোচ্চে, কালিদান নানাপ্রকার লাবতে 
, ভাবতে কথক আনন্দ কথক ব1 বিষাদ মনে কবিরাজের বালি 
হইতে আপন বানায় আন্ছেন, এমন অময়ে রাজবাটীর প্রারা- 
. হিতের রহিত নাক্ষাৎ হলো, পুরোহিত জিজ্ঞাব৷ কল্পেন, আপনি 
সুস্থ হয়েছেন। 
কালিদান, তছুত্তরে বলেন, যৎ্কিঞ্িৎ হয়েছি বইকি, পুরো- 
হিত বলচ্ছেন কদিন ব্স্ত খাক্লায় আপনাকে দেখতে ফেত্তে 
পারিনি'£ 
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এদিকে রাজনতা পাঙ্জান হয়েছে আর অনেক জায়গার 
পণ্ডিত সকলে এনে পোৌছেছেন্। বোধহয় পরস্য তারিখে 
বিচারের দিন ধার্্য হয়েছে এই সকল কথ বলে পুরোহিত চলে 
গেলেন। এদিকে “প্রদ্দোশো রজনী মুখং” নিশা আগত শ্বচ্ছ 
চন্ত্রের মনোহর ছবি শ্রুতি বিশ্থিত হচ্ছে” দৃশ্থয চমৎকার । 

কালিদ্ান সায়ং কার্ধ্য সমাপন করে বসে আছেন, এমৎসময় 
দানী দুইজম এসে জল খাবার দিয়ে কথ বার্তা কয়ে চলে গেল, 
কালিঙ্গান আপন মনে বে দেবীর স্ব পাঠ করিতেছেন আর 
সত্াবতীকে কতক্ষণে পাইবেন সেই দিন গুনিতেছেন । 
বদিও সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ অন্তীত হইয়াছে বটে, কিন্তু ববাকালে 
গগন মণ্ডল ঘন ঘটা সমাচ্ছন্ন থাকাতে, রাত্রি আরও অধিক হই- 
য়াছে বলিল্লা গ্রতীতি হইতেছে । প্ররুতির ভয়ঙ্কর গভীর তমনা- 
চ্ছপ্ন ভাব দেখিলে, নিভীকের ও হৃদয়ে ভয়ের বঞ্চার হয়, এই 
সময়ে একি চতুর্দশ বষাঁয়া বালিকা তুক্গ দৌধের এক উন্নত 
গ্রুকোরষ্ঠের বাতায়নে বদিয়া রজনীর ভয়ঙ্কর অবস্থা নিরীক্ষণ 
করিতেছেন । সৌধের তলে প্রাচীর বেটিত একী প্রশস্ত উদ্যান 
আছে, কিন্ত অট্রালিকার নিন্প প্রদেশে উদ্যান, বা রাজমাগ, 
অথবা পরিক্ষ ত ভুমি কিন্বা অন্য কৌন পদার্থ ও আছে, ঘোর 
অন্ধকার বশতঃ তাহা নিণীত হইতেছে না । কেবল পবন খিল্লোল 
নঞ্চালিত ক্ষ পত্রের মর, মর তর. তর, শব্দ চলিতেছে, মহীরুহ 
নিচয়ু আজিত বিল্িগণের অবিচ্ছিন্রতার ঝঙ্কার, আর উদ্যান 
মধান্থ নরদী চর ভেকগণের উল্লান ধ্বনি অউ নিশ্বস্থ ক্রীড়া 
কাননের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । নিঃশব্দে গুড়ি গুড়ি 
ষ্টি কণা পড়িতেছে, এবং মধো মধ্যে বিদ্রাৎস্ফুরণ হইতে ছে, 
যুবতীর মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি পহনা উচ্চারণ 
করিলেন । 


১৬৯ কাণিদান উপন্তাঁস। 


, গলা আমা হইতে হইবে লা এ ভ্ঃগাহনিকতায় কাজ নাই) 

চোর ডাকাতের মেয়েরাও এমন কার্ধ্য করিতে পারে ন]। 

নহন| ভাড়িতালেখকে দিক প্রকাশিত হইল, কালিদার স্পষ্ট 
দেখিতে পাইলেন, যেন ছুই ব্যক্তি উদ্যান প্রাচীরের ভিতর 
দিকে দাড়াইয়া কথা কহিতেছে, পরুক্ষণে দৃশ্যটি অন্ধকারে 
মিশাইয়া গেল। কালিদাস তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, 
ব্যঞ্ডয়কে ? তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হইল। কি করেন 
শুন্ঠ গুহে আছেন কারণ-_ 

“নগ্ৃহং গৃহ মুচ্যেত গৃহিণী গৃহমুচ্যতে” 

যাহার গৃহে গৃহিণী নাই তাহার শুন্ঠ গৃহ মাত্র, এই প্রকার 
চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। নভোমগুল 
ঘন মেঘে লমাচ্ছন্ন সমস্ত রাত্রি মুষলের ধারে রষ্টি হইয়াছে । 
এখন ও টিপ টুপ টাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রার্ট 
বায় সা নী শব্দে রক্ষ শাখা আন্দোলন করিয়া এক দিক হইতে 
আনিয়া অপর দিকে প্রধাবিত করিতেছে। 

লন্ধা। হইতে কালিদাস ষে কত, কি, ভাবিয়াছেন, তাহা কে 
বলিতে পারে, সমস্ত রাত্রি বিপরীত দরিগ্ধাবিত চিন্তা তরঙ্গমাল। 
তাহার হৃদয় তটে আঘাত প্রত্যাঘাত করিয়াছে । এখনও 
তাহার মনের অবস্থা তখৈব | 

পুর্স গগনে শুর্যাকিরদের আভা দেখ] দিল মেঘ না থাকিলে 
হয়ত এতক্ষণে জগৎ আলোকমর় হইত । ছুই চারিটি পক্ষী কল- 
রব. করিতে লাখিল বৃষ্টির জন্য নগর বানীরাও এখনও গৃঙের 
বাহির হয় নাই। ঠাকুর বাটীর দ্বার খোলা রহিয়াছে এবং 
গৃহের অভ্ন্তর হইতে সন্মার্জনী' সঞ্চালনের শব্দ আনিতেছে । 

এমন লময় কালিদান শয্যা হইঢত উত্বিত হই লৌচ কার্ধ্য 
নম্পন্্ করার জন্য বাহিরে গমন করিলেন এদিকে উ্ষা বায়, 


কালিদাস উপহ্যাপ। ১৬৭ 


শরীরে বীজন করছে শাখায় শাখান্র বিহঙ্গমেরা কলবর করে 
প্রভাতিনুরে গান কচ্চে? 

কালিদাঁন প্রাতঃ কত্য সমাপন করে াতন্নীন নিশিত্ত নদ 
তটে গমন করিলেন,, কি অপুন্ম চমৎকার দৃশ্য, বশ্ম,খে প্রাভানদী 
তশ্লিকটে উজ্জযিনী বেন, বারাণনী ধাম একখণু প্রকাণ্ড শিলা 
রচিত মহাপোতের গ্যার বিশ্বকর্মার মায়াবলে নেই প্রাভানদী 
কক্ষে ভাবিয়া বেড়াইতেছে ॥ যেন পাপ বিনাশিনী জাহুবীদেবী 
শ্রচ্ছা পুর্জক নৌধ পুষ্প মালিনী পুথ্য নগরী বারানদীর চরণ 
গুক্ষালিত করিয়া জগৎ নমক্ষে তদীয় পুণ্যাস্মকতা নগ্তামাণ 
করিতেছে । ন্বর্ণ মণ্ডিত মন্দির শীর্ষ সনুহে প্রাতি ফলিত 
যৌররশ্যি স্বচ্ছ প্রস্তর রচিত প্রানাদ পরম্পরা ংক্তান্ত হইয়া 
সমগ্র নগরীকে বেন সুবর্ণ লেপ লেপিত করিতেছে । এ সময়ে 
দেখিয়। কে বলিবে যে উজ্জন্িনী যথার্থ স্বর্ণ নিশ্মিতা নহে। 

জলের কি চমৎকার শোভা ষেন মহেশ্বর ইচ্ছ। করি! 
উজ্জ্রয়িনীর নম্মুখে একখানি প্রবস্ত দর্পণ ফলক পাতিয়। রাখিয়া 
ছেন। অন্যোন্য নক্সি্ নহত্র সহস্র উত্তঙ্গ মোপান রচন। 
নদী গর্ভ হইতে নগরে ননুশিত হইতেছে । শ্বেত রক্ত উপলখণ্ড 
রচিত এ নকল ঘাটে 'অগণিত মনুষ্য পুণ্যক্ান করিতেছে | বাল- 
কেরা মহানন্দে জল ক্রীড়া করিতেছে । কেহ অক্যুক্নত স্থান 
হইতে লাফাইয়া নদী গর্ডে পড়িতেছে। তাহার দছুঃনাহঘিকতা , 
দেখিয়া ভয়ে দর্শক রৃন্দের নিগ্বান রুদ্ধ হইয়া! যাইতেছে । কেহ 
ডুবিতেছে, কেহ গাতারিয়া গিয়া অপরকে ধরিতেছে। কেহ 
নিশ্চে্ হইয়া শববৎ ভারিতেছে । কেহ কোন শীতানু মোপা- 
নানীন বালককে বলপুর্দক আঁকত্বিয়া জলে আনিয়া ফেলিতেছে। 
কেহ কোন তদপেক্ষা অপটু দুর্নীল বালককে নির্দয় হইয়। জলে 
ডুবাইয়! ধরিতেছে। উত্জ্রয়িনী বানিনী শ্রমঙ্জীবিনী রদ্ধীরা বলিল 


১৬৮ ফালিদান উপগ্রাস। 


পূর্ণকলন কক্ষে লইয়া! য্টির উপর তর করিয়া বাকিয়া বাকিয়া 
দুরারোহ নোপাবলী আরোহণ করিতেছে । ক্নানোথিত ব্রাঙ্ষীণ 
পঙ্ডিতেরা ভগবৎ স্ব পাঠ করিতেছে । ফল ধৌত প্রবাহ বৎ 
দ্বচ্ছ নলিপোপরি অগনিত তরণী শটনঃ শনৈঃ ইত স্ততঃ গতায়াত 
করিতেছে। প্রজোক নৌকার দহিত এক একখানি ছায়াময় 
নৌক। বিপর্ধ্স্ত ভাবে গ্রকাগুকার মৎন্ঠের ন্ঠায় জল গর্ডে বিচ- 
পণ করিতেছে । কি রমশীয় শোভা । এ শোভ] দেখিয়। হৃদয়ে 
কচি অনির্ধচনীর আনন্দোদয হয় | 

নংনার বিরক্ত শোক তাপ তপ্ত উদ্দানীনের হৃদয়কে ও এ 
শোভা আন রনাপ্রত করে! এ শোভার চমৎকারিণী 
ঘোধ্ণী শক্তির বশাপন্ন হইয়া মন প্রাণ দুগ্ধ হইয়া বায়। এ সুন্দর 
দৃশ্য দর্শনে ক্ষণ কালের জন্য নকল দুখ ভুলিয়া যাইতে হয় । 
তখন কিছুই মনে থাকে না । নেনময়ে মন গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন হয়, তখন এ ছৃথিবী দুঃখ পুর্ণ বলিয়া গ্রতীতি হয় না, 
যে পৃথিবীতে এমন রমণীয় যোগিগণ বাঞ্ছিত ম্বর্গ তুল্য আনন্দ 
নিকেতন আছে, নে পৃথিবীকে কেবল কগ্টাত্মক দুঃখ দারক 
বলিতে ইচ্ছা হর না। দিল্লীর সম্রাট প্রনাদের ফোন কর্ষ। 
বারের শিরোভাগ্ে পারন্য ভাবার একটী কবিতা লিখিত . হ। 

যথা 
“মাগর ফিরদ যোন বররুয়ে জমীনস্ত 
হুমী নস্তো হমী নস্তেো হমী নস্ত |” 

অর্থাৎ “যদি ধরা পৃষ্ঠে স্বর্গ থাকে তবে এই স্থানেই আছে, 
এই স্থানেই আছে, এই স্থানেই আছে,আমাদের মতে এ শ্োকটি 
যথাস্থানে নত্রিবেশিত হয় নাই কারণ আমাদের মতে কাশীধামই 
এত দুক্তির এক মাত্র উপযুক্তু স্থল নারাননীর কোন উন্নত ত্তস্ত- 
শিরে হৃহত্ন্বর্ণাক্ষরে এই কবিতাটি লিখিত হওয়া উচিত । বারাণনী 


কালিদাস উপন্তাস। ১৬৪ 


যথার্থ হর্গধাম বিশ্বপতি মহেশ্বরের, বিশ্ব মাতা অন্নপূর্ণার যখার্ধ 
উপযুক্ত বান স্থান। কিছু আশ্চর্য নহে বদি বিশ্বনাথ হর্গধাম 
পরিত্যাগ করিয়া কাশীধাফে আনিয়া অবশ্ঠিতি করিয়া থাকেন । 
আর এ পার হইতে যে বিশ্বেশ্বর ধামের কি অপুর্জ শোভা দৃষ্ট হয় 
যাহারা প্রকৃত খষি তাহারাই উহার যথা যথ বর্ণন করিতে 
সক্ষম, আমার ন্যায় “তনুবাগ বিতবর" তজ্জন্য প্রয়াস পাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত্র 1” 

কালিদান স্সান আহ্ছিক মমাপন করে ঠাকুর বাগির অলংখ্য 
ঘণ্টা, অযুত বংখ্যক শঙ্বধ্বনি নানাবিধ বাজনার শব্দ শুনিতে 
শুনিতে আপন বাপায় গ্রমন করিলেন, তপ্দিবদে কাপিসাদ এক 
প্রকার সৃতন আধ্যাত্বিক আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভক্তির 
নহিত ভগবতী নীল নরম্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া সত্যবতী 
ও আপ্রনার শুভ প্রার্থনা করিলেন। 

অল্লক্ষণ মধ্যেই রাজবাটী হতে লোক আগিয়া কালিদানকে 
বলিল ঘে আগামী কল্য বিচারের দিন ধার্যযহইয়াছে | 

কালিদান সানন্দে বলিয়া দেবীর স্ব পাঠ করিতেছেন। 
এইব্ূপে দিবা ও বিভাবরী শেষ করিয়া ফেলিলেন, বিচাঁ- 
রের দিন উপস্থিত কালিদাদের বরাতে দুইবার পরীক্ষা 
“ঘা” একবার গাছে গাছে আর একবার সভার | কালিদ্বান 
নরতৃতীর বর পুত্র, তখন কালিদাসের সহিত কথা কওয়া অন্যের 
সাধ্য কি? 

কালিদাস সভায় উপস্থিত হইয়। শব্দ শান্ত, স্বতি শান্ত, ন্যায়, 
দর্শন, বেদ প্রভৃতি শান্ত্র নকলের যথা যথ অর্থ করিতে লাগিলেন, 
এবং যে ধে প্রশ্ন বাহাকে যাহাকে বলেন কেহই তাহার সছুত্বর 
কবিতে পারিল ন] এই প্রাকায়ে নানা,প্রকার শাস্ত্র আলোচন! 
হওয়াতে রাজা বাহাদুর ও সভাস্থ নকলে কালিদাসের প্রতি জয় 

২২ 


১৭০ কালিদাস উপন্যাস । 
জয় ধ্বনি দিতে লাখিল। তখন কালিদাস একটি বক্তুতা 
করিলেন। যথা--. 


ও” তৎসৎ্ 


কালিদাসের রাজনভায় বক্তৃতা । 
আনক্ষক|ন[রতিভিঃ গপরোহন্যোষস্মাত্ প্রপঞ্চঃ পরিব্ভতেয়ং। 
ধর্মাবহং পাপনুদ্রং ভগেশৎ জ্ঞাত্থাত্বশ্ুমস্তৃতৎ বিশ্বধাম। 
বিশএন্যৈকৎ পরিবেটিতারং জ্ঞান্থাশিবং শান্তিমত্যন্তমেতি 1+ 
তিনি দেশ কালের অতীত, অথচ দ্রেশ কালের মধ্যে থাকিয়। 
এই অনীম জগৎ অত্ন।র পালন ক্রিতেছেন। তিনি ধর্মের 
আবহ, পাপের মোচয়িতা, এশ্বর্যের স্বামী, সেই অকলের 
আস্রন্ট, অগ্নত, বিশ্বের আশ্রয়কে -সেই মঙ্গল্য, বিশ্বের একমাত্র 
এনিনেষ্টি তাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি গাপ্ত হয়। 
দ্যুলোক, ভূলোক, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তীহারি 
নিখনে নিশ্বনিত হইমাছে। তাহাতেই এ প্রাকাড বিশ্ব আম্য- 
মাণ। তিনি কলের রাজা । তিনি “রাজাধিরাজ ত্রিভুবন- 
পালক |” তিনি কেবল জড় জগতের রাজ নহেন | তিনি যেন 
আমাদের শারীরিক সুখ বিপান করিতেছেন, সেই রূপ আলোকে 
ও তিনি পোষণ করিতেছেন। সেই ধন্্াবহ পরমেশ্বর পন ্ান্ক। 
ত্য “নত্যপা পরমং নিধানং তিনি সত্যের সতা, তিনি -এত্যর 
'পরম নিধান। তাহারই নিয়মে থাকিয়া, তীাহারই আশ্রয়ে 
থাকিয়। এই জগং নার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন । তিনি 
আমারদিগকে পাপ-তাপ হতে উদ্ধার করিয়৷ অম্বত নিকেতনে 
লইয়া যাইতেছেন। যদি এই ঘংনারের বিপদ-দাগরে পর্তিত 
হইয়! কোন এক এশ্বধ্যশালীর নিকটে ক্রন্দন করি, তবে হয় তো 
তিনি আমারদিগকে দেই ঘোর ৰ্িপতি হইতে উদ্ধার করেন , 
কিন্তু পাপ'হইতে কে আমারদিগর্কে পরিত্রাণ করিতে পারে ? 


কালিদাস উপন্তাস। ১৭১ 


পাঁপ হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারে মাধ্য নাই, কেবল 
একমাত্র ধম্মাবহ পাপনুদ পরমেণ্বরই আমারদ্িগকে পাপ হইতে 
উদ্ধার করিতে পারেন। নেই ধম্মাবহ্রই আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা 
ধন্ম পালন করিতেছি, তীাহারই আশ্রয়ে আমর। পশু-ভাবকে 
অতিক্রম করিয়া দেধ-ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। তাহার আজ্ঞা 
পশও্ঘন করিয়া যখনি আমরা কুটিল পাপকে হদয়ে স্থান দিই, 
তৎক্ষণাৎ তিনি আমার দিকে দণ্ড বিধান করেন, তিনি তংক্ষ- 
ণাঁৎ উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিয়! আমারদেব হৃদয়কে শত ভাগে 
বিদীর্ণ করেন । কিন্তু ইহাতেও কি তাহার অপদুশ সপে প্রকাশ 
পায় না? নেই করুণাময় পিতা আমারদিগকে স্বাধীন করিয়। 
দিয়া নন্বদাই আমারদের নঙ্গেই আছেন, কি জানি আমরা পথ 
হারা হইয়া পাপ-পঙ্ষিল হ।দে একেবারে ডুবিয়। বাই, কি জানি 
ক্ষুদ্র ংসারের লোভে পতিত হইয়৷ আর উদ্ধার হইতে না 
শারি, এ জন্য তিনি আমারদিগকে আপনার অমোঘ সাহাব 
পরিরত করিয়া রাখিয়াছেন। যখনি আমরা তাঁগার নিষিদ্ধ 
পথে পদ নিক্ষেপ করি, তৎক্ষণাৎ আমারদের হৃদয়ে শাত্মঞ্স।নি- 
ঝপ বজজ আনিয়া আমারদিগরকে ধরাশারী করে, তৎক্ষণ।ৎ 
আমরা দেই অন্তধামী বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। মাতা 
যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশু দিগকে পদ চালনার শিক্ষা দেন, 
ঘেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগরকে 
দেব-পথে চলিবার শিক্ষা দেন, আমরা ধশ্ম, নোপানে পর 
নিক্ষেপ করিয়া অন্ত গান করিতে করিতে ঘবল হইয়া! তাহার 
নিকটস্থ হইতে থাকি । আমাদের যিনি হদয়েশ্বর, তিনি আমা- 
দের হদয়েই বত্তমান। তিনি যদি আমাদের হদ্য়েতেই না 
ধাকিতেন, তবে কেন আমর] গোপনে, নিজ্জন গহনে, মেথা ছন্ 
তমনার্ত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ কবিলে আমারঞ্জের হৃদয়ে 


ক 


১৭২ | কালিদাস উপন্যাস। 


বাণ-বিদ্ধ হইতে থাকে ? যখন 'আমরা সেই অলহ গ্রানিতে ক্ষত 
বিক্ষত হইয়1 বাণ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় চতুর্থিক অন্ধকার দেখিতে 
'খাকি তখন আমাদের সম্ম,খে উদাত বজ্ের ন্যায় কাহার রুদ্র 
মূত্ি প্রকাশ পায়? কিন্ত দেনময়ে ঈশ্বরের ন্েহ কি আমরা 
অনুভব করিতে পারি না £ যখন তাহার দণ্ড ভোগ করিয়া 


তাহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং ক্রমে ষখন সেই পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়! অল্পে অল্পে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকি তখন কি 
তাহার স্মেহ আমরা অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা তাহার পদে প্রণি- 
পাত করি নাঃ আমরা ঘোর পাপী হইয়াও ঈশ্বরের ককণা'তে 
পাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি। এখানে অবাধ্য 
দুষ্ট পুত্রকে ত্যজা পুক্র করিয়া তাহার প্রতি পিতা আর দৃষ্টি 
করেন না» কিন্তু ঈশ্বরের কি নেই প্রকার ত্যজ্য পুত্র আছে? 
এমন কি কোন পাপাত্মা। থাকিতে পারে, যাহাকে উশ্বর ত্যজ্য 
পুক্র বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করেন ? কখনই না। 
তিনি ঘোরতর পাপীদিগেরো লৌহ-বদ্ধ হৃদয়-ছার ভেদ 

ক্রিয়। তাহাতে এবেশ করেন এবং উপযুক্ত মতে সহজ্- 
প্রকার দণ্ড বিধান দ্বারা অবশেষে তাহাকে পুনর্ধার আপন 
ফোড়ে আনয়ন করেন। তিনি রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন এনি 
দণ্ড বিধান করেন. তিনি আত্মগ্লানি-রূপ তীব্র কর, দ্বার? 


পাপাশ্রিত হৃদয়কে কর্তন করেন, ষে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ 


করিয়া তাহার অস্বত ক্রোড়ের আশ্রয় লইব। যাদ আমাদের 
আত্মা হইতে পাপ-মল৷ প্রক্ষালিত না হয়, তবে যেমন সমল 
আদর্শে প্রতিবিশ্ব পতিত হয় না, নেই প্রকার আমাদের আত্মান্তে 

ও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয না »এ নিমিত্তে তিনি অগ্রে 
দণ্ড বিধান কারয়া আমদের পাপু মলা-নকল দৃ্বীভূত করেন, 
পরে তাঙর প্রীতি পুর্ণ দক্ষিণ মুখে দর্শন দিয়া আমারদিগকে 


কালিদাস উপক্তাস। ১৩ 
তাহার প্রেমে প্রেমিক করেন । তিনি আমারদ্বিগের যলিন মুখ 


দেখিতে পারেন না 1 কি পাপী, কি পুথ্যবান্‌, সকলেরি হৃদয়ে! 
অধিষ্ঠান করিয়া ভাহারদিগের শেষ গতির/নিমিত্তে যন্ত করিতে-: 


ছেন। তিনি পুণ্যশীলদিগ্কে আত্মপ্রসাদ ও অস্ত বারি প্রেরণ, 


করিয়া ক্রমাগত উৎনাঁহ ও বাহাব্য প্রদান করিতেছেন, তিনি, 


বর্গ লোকে তাহার দিগকে লইয়া যাইতেছেন এবং পাপীদিগ্রকেও। 


ক্রেশের পর ক্রেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষ হইতে ডুভিক্ষে লইয়া, অবশেষে 


স্বীয় অস্ত ক্রোড়ে উপবেশন করাইতেছেন । পাপের মোচয়িতা 


। 


কেবল একমাঁজ পরমেশ্বর । আমরা বদি সহজ্ব পাপে পাপী 
হইয়াও যথার্থ অনুতাপের নহিত তাহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং 
সেই পাপ কন্ম হইতে বিরত হই, তবে ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ 
হইতে মুক্ত করিয়৷ পুনর্দার আমারদের নিকটে আত্মপ্রাসাদ 
প্রেরণ করেন । তথাপি নাবধান হও যেন কুৎ্পিত পাঁপ পথের 
কর্দমে মলিন হইয়] অনুতাপিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়- 
মান হইতে না হয়, ঈশ্বর তে। আমারদের করুণাময় পিতা 
আছেন, তানি আমারদিগকে অনুতপ্ত দেখিলে তো পাস্তবনা 
করিবেনই $ কিন্তু নে অনুতাপ ও আম্ময়ানি কভু আদরণীয় নহে, 
তাহা হৃদয়ের শোণিতকে শুফ করিয়া! দেয়। এরূপ অনুতাপ, 
কঠিন-হৃদয় কপট-বেশী ঘোর সাংসারিক মন্ুষোরই মনে উিত 


হউক | যেমন উৎকট বিকারে পীড়িত মুমৃষ্ধকে বিষ ভক্ষণ করা-, 


ইলে তবে তাহার চেতনার কিছু উদ্রেক হয়, পেই প্রকার এই 
অনুতাপ কঠিন হৃদয় পাপাত্বাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিলে তবে তাহাদিগকে কিছু জাগ্রং রাখিতে পারে । সকলে 
সাবধান হও, যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশের বিপরীত 
কোন কার্ধ্য নাকর। তাহার আদেশ নব্দঈতোভাবে পালন কর. 


রঙ্গ 


তিনি যে নকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবর্দ একমাত্র 


./ 


১৭৪ কালিদাস উপগাপ। 


আসগারদের মঙ্গলেরই জন্য ; কিন্তু আমরা কি নির্দোধ, কি অ- 
তজ্ঞ, ঈশ্বর তিনি আমারদেরই মঙ্গলের জন্য পন্-নিয়ম-সকল 
নং্থাপন করিয়াছেন৬'আজার আমরা জানিয়। শুনিয়া ও ভাহার 
স্ভাভিপ্রায়ে বাধা দিতেছি ; আমরা আপনারাই আপনার 
আনিষ্ট করিবার মাননে ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজ মন্তকোপরি খরা, 
ঘাত করিছ্ছেছি। নাবধান, যেন তোমরা ঈথ্বর-নিদ্দিষ্ট ধর্ম 
পথের রেখামাত্রেরও বহিগত না হও ও কিন্ত যদি মোহ-বশত 
কখন ভাঙার ধর্্-সেতু উল্লঙ্বন কর, তবে খাপরাধ স্বীকার 
করিয়। তাহারই পদতলে ক্ষগা প্রাথনা কর। তাহার রাজো 
দোষী হইয়া আর কোথায় পলায়ন করিবে । গিরি-গুহা। কাননে 
নির্জন গহনে, সমুদ্র পর্বতে, ইত লোকে পরলোকে, মকল 
স্থানেই তাহার দিংহানন প্রতিষ্টিত আছে-_ত্রিভুবনে এমন স্থান 
নাই, যেখানে তাহা হইতে লুকায়িত থাকা বায়। তিনি বিশ্ব 
তশ্ক্ষু, তিনি বিশ্বতোমুখ, তিনি বিশ্বতম্প।ৎ৭ তিনি বিশ্বরংস[রে 


একে বারে ওতঞ্োত হইয়। আছেন । তাহার ভয় হইতে আমরা 


কোথান্ন বাইয়া রক্ষা পাইতে পারি? কোথাও না। রক্ষা 


পাইতে হইলে একমাত্র তাহারই শরণাপন্ন হইতে হয় । তিনি 
তাহার শরণ|গঠ ভক্তকে কখন পরিত্যাগ করেন্‌ না, তিনি 
তাহাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কতা করেন | যদি 


দেই করুণাময় পিতার পখিত্র ও প্রসন্ন মুর্তি দেখিতে চাও তবে 
প্রাণ, মন, শরীরের নহিত হার আদেশ, তাহার ধন্ম-নিরম- 
সকল, পালন কর--পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারথ কর । অহোরাত্র 
আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাহবতে প্রীতি ও 
তাহার প্রিয় কার্য সাধন কর। যদি কখন প্রলোভনের মলিন 
পঞ্চিল কর্দমে পতিত হইয়া ধন্দম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার 
বনিতেছিত যে শ্বয়ের নিকটে ক্রন্দন করিও, ভ্রাহারি নিকটে 


কালিদাগ উপন্তাপ । ১৭৫ 


টি 


কমা প্রার্থনা করিও £ তিনি তোমারদের হস্ত ধারণ পুর্ক ঘেই 
পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দ্েবতাদিগের পুণ্য পদবীতে 
লইয়। যাইবেন ॥ উশ্বর আমারদের আগার ভেষজ । যখন 
আমরা পাপ-বিকারে,বিকূত হইয়া কাধ্য করিতে থাকি তখনি 
তিনি আমারদ্িগকে গহঞ্স প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্্ 
করেন, উপযুক্ত হইলে নে নময়েও আমারদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দ 
অস্ত বারি প্লেরণ করেন। হয় তো আমরা সেই অন্বতকণ। 
হৃদয়ে ধারণ করিরা পুর্ম দুরবস্থা হইন্তে পরিত্রাণ পাই এবং ক্রমে 
'আমারদিগের হৃদয়ে যত অস্নৃত বারি লঞ্চিত হইতে থাকে, ততই 
আমরা পাপকে পরাস্ত করিয়া এই মংঘারেব কণ্টকবনের মধ্য 
দিয়াও দেই অস্ত নিকেতনে অগ্রনর হইতে থাকি । এই প্রকার 
অগ্রসর হইত্বে হইতেও ভ্রান্তি বা মোহ বশত যদিও কখন কখন 
আমারদের পদ স্বথলিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তখন ঈশ্বর আমার- 
দের নহায় হয়! দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করেন । তিনি আমার 
দিগের মঙ্গলময় পিতা ; তিনি আমারদের শক্র নহেন, আমা- 
দের সুখ ছুঃখেতে উদ্ানীন নহেন, তিনি একদিকে ভবর্গ আর 
এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য-স্থলে 


রাখেন নাই, যে চাই আমরা শবর্গে যাই চাই আমরা নরকে যাই ।, 


তিনি চাহেন যে আমর] উন্নতিরই পথে পদার্পণ করি, তাহার 
সৃষ্টির কেবল এই একমাত্র প্রণালী যে আমর! অবশেষে তীহা- 
রই মঙ্গলচ্ছায়। প্রাপ্ত হইতে পারি, এবং তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় 


পাইয়া এই ভুলোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে 
দেবলোকে উতিত হইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত উন্নতি লাভ. 
করিতে পারি। করুণাময় ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে অনন্ত, 
শাস্তি নাই, তিনি কেবল দণ্ডের নিমিত্ে কাহাকেও দণ্ড বিধান 


করেন না। তাহার ন্যায়ই তাহার করুণা, তাঁহার করুণাই 


১1৮: ফালিদাঁস উপন্তাস। 


তাহার গ্ঠায়। তাহার দণ্ড কেবল আমাদিগকে তাহার নৎপথে 


'আনিবার উপায় মাত্র। তিনি আমারদের সুখ-দাতা, মঙ্গল- 


দাতা, মুক্কি'দাতা । তাহারি প্রমাদে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে তাহারি মহিগা গান করিতেছি, 

(দেখ, শ্বরের কি করুণা ! আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত 
খাকিলেও তিনি আমারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন । 
তাহার করুণা উপলদ্ধি করিয়া এসে! আমরা নকলে একত্র হইয়া 
তাহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের নদঃপ্রস্ফ,টিত প্রীতি-পুষ্প, 
বিকীর্ণ করি; তাহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে 
শীতল করি; নংবারদাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়। 
গিরাছে, তাহাল নিকটে কাতির মনে প্রার্থনা করি, তিনি আমা- 
দের আত্মাতে আত্ম প্রনাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন । 
এনে! এই ঘময়েই আমরা তাহার অস্ত হুদে অবগাহন করিয়া 
“কদর-থাল-ভার প্রীতিপুষ্পহার* তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি 
প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহ গ্রহণ করুন । 

ও" একমেবাদ্বিতীয়ং 

রাজবাটীর সকলের অন্তঃকরণ স্কপ্তিতে পরিপূর্ণ । কানি- 
দালেয় যে কত গুণ স্ফুত্ি হইয়াছিল তাহ] তিনিই জানেন? 

' তখন মহারাজা আদেশ করিলেন যে বিবাহের শগ্িকা 
নমাপ্রন করিয়। বরপাত্র কালিদ।ন কে নত্যবতীর মহলাঁয় লইয়। 
ঘাও। 

মহারাজের আদেশ মতে কুশগ্ডিকা সম্পন্ন হইয়া স্বারম্বত 


কুণ্ডের জল লইয়া সত্যবতীর মহলায় বরপাত্র কালিদাস স্বীয় 
পত্বীর নিকট গমন করিলেন। 


এখন শয়নাগার দ্বারদেশে অ'সিয়। উপস্থিত হইলেন | তখন 
তৎপত্রী অগ্রে পতির অপমান করিয়া, পশ্চাৎ পরিতপ্তবপ কল- 


গন উপলন। বর 


ছগ্তরিতা নামী নারিকার স্যায় হইয়া, কীলকে। দ্বার, রুদ্ধ কারয়া 
পরিদেবনা করিতে ছিলেন । কালিদাদ কপাটে ুষ্টিবাত করিয়া 
আহ্বান করিলেন । হে প্রিয়ে, ছার ঝুঁজার্গল কর, আমি 
তোমার স্বামী ঘনাগত, হইয়াছি, “অস্তি কশ্চিদ্াথিশেষ?" অবাধ 
আছে কোন বিশেষ কথা, 

অনন্তর তৎ্পত্রী নত্যবতী, স্বভভুভিণিত ক গুনিয়া, 
অত্যাশ্চর্ধ্য মানিয়া, সন্দেহান্দোলিতমতি হইয়া প্বপতিকে উত্তর 
দিলেন , আপনি যে শব্দচতুইর ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন, 
নেই শব্দ চতুই্য়োপক্রমে ক্লোকচতুষ্টর রচনা করুন, তবে দ্বারো* 
দ্যাটন করিব । কালিদান তৎক্ষণে তব্রপে তাহা! করিম্না কহি- 
লেন, ছে প্রেরনি এই কবিতা চতু্য়োপন্যানে কাব্য চতুষ্টর প্রথ- 
রন করিব । স্বপতির পাণ্ডিত্যভাবহেতুক জীবন্ম তপ্রায়া নত্য- 
বতী মৃতনঞ্জীবনী বিদ্যাতুল্য শ্বন্বামিবাণী শ্রবণ করিয়া, স্বতো- 
খিতার ন্যার গাত্রোথান করিয়া, দ্বার মুক্ত করিয়া, স্বামীর কর 
গ্রহণ পুঙ্দক একাননোপবিষ্রা হইয়া, পতির বিদ্যালাভের সমস্ত 
ব্তান্ত ওবণ করিয়া, অনুদিন নব নব প্রেমধার। শুখনাগরে 
নিমগ্রা হইয়া খাকিলেন। কালিদান পরমনুন্দরী নানা গুণবতী 
তরুণীর নহিত উপবিষ্ট ইরা পুন্ম গ্রতিজ্ঞাত কাব্যগ্রন্থ 
চতুষ্ট় রচিত করিলেন, যথা কুমার সম্ভব, রতিবংহার, 
মেঘদৃত, শকুন্তলা প্রভৃতি দে চারি খানি কাব্য এ হিন্দুম্থানে 
অদ্যাবধি অধ্যয়নাধ্যাপনা পরম্পরাতে পণ্ডিত নম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ 

াছে। 

এদিকে রাজ বিক্রমাদিত্য এ সভা হইতে দিথিজয়ী পণ্ডিত 
কালিদানকে নিজ সভায় গমন জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন তৎ পুর্ধে 
বিক্রমাদিত্যের অইরদ্র ছিল কালিদামকে পাইয়া নবরনটের মিলন 
হইল। 





৩ 


১৭৮ কালিদাস উপন্তাদ। 


যথা 
*ধস্বস্তরি ক্ষপণকামর দিংহ শঙ্ব, 
ফেতালউ্র-ঘটকর্পর-কাঁলিদানাঃ । 
খ্যাতা বরাহমি হিরে! নৃপতেহ বভায়াৎ 
রত্বানি বৈ বরররুচির্নব বিক্রমস্ত ॥” 
এই কবিতাটি আমর! বাল্যকালে শুনিয়াছি এবং অদ্যাপি এই 
কবিতা আমাদিগ্ের কর্ণকুহকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বিষ্রমা- 
দিত্য নবরত্ব পরিবেঠিত হইয়া রাজনভা অলঙ্কত করিয়াছিলেন 
আহা, কি, স্থখময় চিত্র! ইহা ভাবিতেও অপুষ্ধ সুখ । 
বররুচি ও কালিদান উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কবি, বাখ্িতণ্ডা 
করিতেছেন,--বিক্রমাদিত্য নেই বিবাদ ভগ্জনের জন্য সম্ম থশ্হিত 
শু কাষ্ঠ দেখিয়া হান্যমুখে উভয়কে তদবলম্বনে কবিতা রচন! 
করিতে বলিতেছেন--একজন বলিতেছেন। 
“শুক্ষং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে” 
পরক্ষণেই অপরে বলিতেছেন 
নীরনতরুরয়ং পুরতো ভাভি”” । 
কখনও স্বরস্বতী ন্বয়ং জরতীবেশে তাহ্বল বিক্রয়ের ছলে 
উভয়ের বিবাদভগ্তন করিতেছেন | কখনও বা।কালিদান ..একরে 
আত্রচিত্ত হইয়। কলঙ্ক চিহ্ছের প্রতি স্বীয় বিরাগ দেখা ংখার জন্ত 
বলিতেছেন 
একো হি দোষে গুণ অন্নিপাতে 
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ |” 
আবার দারিদ্র্য নিপীড়িত ঘটকর্পর জধ্যাপরবশ হইয়। 
তদুত্তরে বলিতেছেন 
“একোহি দোষে গুণ সঞ্ধিপাতে 
নিমজ্জতীন্দো রিতি যো বভাষে ূ 


কালিদাস উপক্কাদ। ১৭৯ 


নুঃনং ন দৃষ্টৎ কবিনাপি তেন 
. *দারিদ্র্য দোষে। গুণরাশি নাশী 1” 
এই সমস্ত কি সুখময় চিত্র! কেন এই সুমময় চিত্রনমূহ বিবর্ণ 
করিতে যাইব? এই সুখময় চিত্র কোন্‌ বসহদয়.ব্যক্কির চিত্ত 
বিমোহিত নাকরে ? এই চিত্রগুলি কেবল আঁকাশ-কুম্থুম হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু আকাশ-কুনুমে স্বর্গীয়মৌরভ আছে 1. 





রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র। 

এতদ্দেশয় লোকের কহিয় থাকেন যে বিক্রমাদিত্য নামে 
কেবল একজন রাজা ছিলেন পরস্ত কাগ্ডান উইলফর্ড নাহেৰ 
অনেক অনুনন্ধানানন্তর লিখিয়াছেন যে এ নামধারি অস্ট অথবা 
নব নংখ্যক ব্যক্তি ভারতবর্ষে রাক্স্ব করিয়াছিলেন এবং প্রায় 
বকলেই শাপিবাহন, শালবান, নৃনিংহ অথবা নগেন্্র নামক 
শত্রুর নহিতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। বিক্রমাদিত্য নামা॥ অনেক 
বাক্তি রাজ্ন্ব করিলেও কেবল একজন মহাবল পরাক্রান্ত এবং 
যশন্বী হইয়াছিলেন অতএব কয়জন মহীপাল এ নামধেয় ছিলেন 
এস্খলে তাহার বিচার না করিয়া কেবল উজ্জয়িনীর অধিপতি 
(বখ্যাত বীর বি্রমাদিতোর কিখিৎ বিবরণ লিখিতেছি।" 

অন্যান্ত গ্রাচীন মহোদয় পুরুষদিগের ন্যায় বিক্রমাবিত্যের 
জীবন ব্বতান্তেও অনেক অনন্তব বর্ণনা ও অলীক কথার উল্লেখ 
আছে আমর! এই নত্যানতা মিশ্রিত বিজাতীয় ইতিছান রাশি 
হইতে বভ্তাবা কথ! নির্বাচন করিয়া নম্বৎ বর্ষ গ্রণনার চুল মহ। 
গ্রতাপি উজ্জয়িনী রাজের নাম চিরম্মরণীর করিতে চেষ্ট। করিব। 

গন্ধন্মেন নামক এক ব্যক্তি ধারা নগরীয় ধাররাজের কন্যাকে 
বিবাহ করিয়াছিল তাহা হইতে দিকমাদিত্যের ভস্ম হয়। বিক্র- 
মাদিততোর বৈমাত্রেয় অথচ জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিলেন তীহাঁর নাম 


১৮৯ কালিদাস উপগ্ঠাাঁস। 


_ ভর্তৃরি, ধাররাজ এ ছুই দৌহিত্রের বিদ্য। শিক্ষার্থ বিশেষ তত 
করিতেন, কধিত আছে এক দিবস তাহাদিগকে নিজ্ক সমীপে 
আহ্বান করিয়। বিে্যোৎসাহি করনার্থ এই রূপে উপদেশ করিয়া 
ছিলেন, “ওরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য লে পশু অতএব 
নানা শান্ত্রজ্জ পঞ্ডিতদিগকে যত্বেতে প্রনন করিয়া তাহারদের 
গ্রনুখাৎ আপনার হিত শুনিয়। বেদ ও ব্যাকরণাি বেদাক্ষ ও 
ধর্দশান্র ও জ্ঞানশান্ত্র ও নীতিশান্ত্র ও ধনুর্কেদ ও গন্ধব্ব বিদ্যা ও 
নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন কর, এই ধকল বিদ্যাতে 
বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র ব্খ। কালক্ষেপ করিও না, হুন্তি 
তশ্ব রথারোহণে সুদ হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লক্কফেতে উল্লু- 
ক্ষেতে ও ধাবনেতে ও শড় চক্ত ভেদেতে ও ব্যহ রচনাতে ও 
বাহ ভঙ্গেতে নিপুন হও ও বন্ধি বিগ্রহ ষান আন দ্বৈধ আশ্রয় 
এই ছয় রাজগ্তণে ও নাম দান ভেদ দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়েতে 
অভিশগ কুশল হও” । ভর্তুহরি ও বিক্রমাদিত্য মাতামহ প্রমুখাৎ 
এই সকল চিন শ্রবণ করিয়া বছ য় পুরঃনর বিদ্যার্থি হইয়া 
পঠিত শান্সে বিলক্ষণ বুত্পত্র হইলেন, ভন্ুহিরি যোখি গোরক্ষ 
1গের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হটয়ন এবং পরে পাণিনি প্রণীত্ত 
বাকরণের অত্র নংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন আর ক'ন্কপয় 
কাবা খ্রঙ্থ রচনা] করেন । 
পধাররাজ দৌহ্জিদিগের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি ও কার্য কৌশল 
দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে মালুয়া রাজো অভি- 
যিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কথা পরস্পরায় বিক্রমাদিত্যের 
কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মাতামহের নিকট যাইয়া বিনয় 
পুর্ধাক কহিলেন, "ভর্তৃগরি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি থাকিতে আমার 
রাজদ্ধ গ্রহণ উচিত হয় না, করং আমি তাহার মন্ত্রিত্ব করিব | 
ধাররাজ বিদ্রমাদিত্যের এমহ নিস্পৃহতা। ও মহানুভবন্ব দেখিয়া 


কালিদাস উপস্তাস। ১৮১ 
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চমত্কুত হইলেন এবং তাহার অনুরোধে ভর্তৃহরিকেই মালুয়া 
দেশের রাজ করিলেন, কিন্তু রাজ্মকীয় কার্ধ্য কল বিক্রমা- 
দিত্যের দ্বার নিম্পন্ন হইতে লাগিল এবং উজ্জয়িনী নগরী রাঙ্জ- 
ধানী হইল। 

ভর্তৃহরি বিদ্বান হইলেও অতিশয় স্তৈণ্য প্রযুক্ত সর্বদা অন্তঃ- 
পুরে থাকিতেন এবং প্রজ। পালনার্থ পরিশ্রমে কাতর ছিলেন, 
এ নিমিত্ত বিক্রমাদিত্য তাহ:কে এ দৃষ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে 
বারশ্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিম্বাত্র কল 
উৎপন্ন হয় নাই, বরং তাহার মনে ভ্রাতার প্রতি বিরুদ্ধভাব 
উদয় হইয়াছিল । ভর্তৃহরি স্ত্রীর কুমন্ত্রণা কুহকে বদ্ধ হইয়া 
অনুজ্জের নহিত বাক্ষাৎ করিতে বিরত্ত হইলেন এবং তাহাকে 
ন্বীয় নমীপে আদিতে বারণ করিলেন । বিক্রমাদিতায অগ্রজের 
নিকট এই প্রকার অপমানিত হইয়া অত্যন্ত বিমন। হইলেন 
এবৎ তাহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নানাঁদেশ পর্যটন করিতে 
লাগিলেন, এই মময়ে তিনি বিবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ 
জাতির, শিল্প-বিদ)। ও রাজকীয় ধারা এবং রীতিনীতি নিরীক্ষণ 
করিয়। বহুদর্শিন্ট উপাজ্ভ্বন করেন, অপর ঢাকার দক্ষিণ ভাগে 
গ্রমন করিয়া তথায় পি*2২%]শ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, নেস্থান 
তাহার নাশানুমারে বিক্রমপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি 
বিখ্যাত আছে পরে গুজরাট দেশস্থ এক মহাজনের বাটিত্তে 
আঘিয়া বান করেন। 

ইতিমধ্যে ভন্ুহিরি ম্বীয় মহিষীর অনতীত্ব দর্শনে অত্যন্ত 
অসুখী হইয়াছিলেন এবং নংনারাশ্রমে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে মালুয়া দেশ অরাজক হয় এবং প্রাজাগণ 
ধন প্রাণের ভয়ে ঘোর ছুরবঙ্ছায় পতিত হইয়াছিল । বিক্রমা- 
দিত্য ইহা গিয়া গল্ররাট দেশ হইতে আগমন করত উজ্জয়ি- . 


১৮২ কুলিধাস-উপগ্রা 

নীর দিংহাননে আরোহরণ করিলেন, তাহাতে তাছার বল বীর্ধ্য 
ও কন্ম কৌশল নম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি বঙ্গ 
87 ্ 1422 
[কো চবেহ্ব্্চজরাট ও নোমনাথ প্রভৃতি দেশ নকল ক্রমশঃ 
অধিকার করিলেন। বুিষ্টিরের বংশ শ্রীন্রষ্ট হইলে পর মগধ 
রাজা প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজগৃহ তাহার রাজধানী হয়, 
ভথায় শিশুনাথ বশীর রাজারা যখন রাজত্ব করেন তৎকালে 
পারস্যরাঁজ দেরাইয়ন হিস্তাশ্পিন ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জর 


করিয়া অগ্টলক্ষ মুদ্রার অধিক বাৎ্দরিক রাজন্ব গ্রহণ করিতেন, 





তাহার মরণানন্তর জয়নেন পিতৃপর্দে অভিবিক্ত হইরা গ্রীণ দেশ 
আক্রমণের উদ্বোগ্র কালে ভারতবর্ষ ইইতে সৈন্য নংগ্রহ করেন । 
শিশুনাপ বংশোচ্চব নৃপতিদের অময়ে শুদ্ধোদনের পুজ্র শাকা- 
নি অথবা গৌতম এতদ্েেশের মধ্যে বৌদ্ধপন্্ম প্রচার করেন, 
উহারদের পর যে ষে মথীপালেরা মগ্গধ রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়াভিলেন তাহারদের সর্বাপেক্ষা সান্দ্রকতন অর্থাৎ চন্দ্রগপ্ত 
অতি বিখ্যাত্ত, তিন নিপুৰন নাইকেতরের বন্ধু এবং জামাতা 
ছিলেন ধান আলেগজন্দর রাজার পরে নিরিয়া দেশের আধি- 
পত্য গাণ্ড হন, এ বিপুকমের দূত মিগাস্ছিনিন চন্্রপ্তপ্ডের রাজ- 
সভায় অবশ্থিতি করিতেন তিনিই ভারতবর্ষের ব্বভান্ত শ্রীন্ক 
অন্থবারদিগকে জ্ঞাপন করেন, শ্রী্টের ২৯২ বর্ষ পুর্বে চন্দ্র" গর 
পোকান্তর প্রাপ্ডি হয় তৎপরে যে ভূপতি হয়েন তাহাদিগের 
সপ্যে অশোক রাজা অতি বিখ্যাত, তিনি বৌদ্ধ ধশ্মের বিস্তার 
করণার্থে যথেষ্ট উৎপাহী ছিলেন এবং স্থানে চিকিৎপালয় স্থাপন 
ক্রেন ও সাধারণের প্রতি সুনীতির উপদেশ দিতেন। আলে- 
গঙজন্দর রাজ। দিয়া, কাহার২ মতে শতদ্র, নদী পধ্যন্ত আমিয় 
ছিলেন তাহার প্রন্্যাগমন হইলে পর আীকেরা বাক্তিয়া অর্থাৎ 
ধক দেশে 'এক রাজ্য স্থাপন করে পঞ্জাবের অধিকাংশ দেই 
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রাঁজ্যের অধীন ছিল এ রাজ্যে ১৩০ বতনর পর্ধান্ত প্রবল থাকিয়া 
পরে শক অর্থাৎ নিদিয়ান জাতির ছার] উচ্ছিন্ন হয়! খীষ্টের 
পর শত বর্ষের মধ্যে দিদিয়ানের] ভারজবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় 
করত নর্কত্র আপনাদের শক্তি বিস্তার করিবার উদ্েষাগ করিয়া- 
ছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য [তাহাদিগকে দমন করিয়া স্বদেশের মান 
রক্ষা! করেন এহ নিমিতে তাহার নাম শকারি হইয়াছিল । তিনি 
মালুয়া দেশে রাজধানী স্থাপনের অগ্রে পালিবথ ও কান্যাকুজ 
নগ্ররে বার করিত্তেন, আর অযোধ্য্যা পুরীকে উচ্ছিন্ন দেখিয়। 
পুননিম্াণ করেন | 

বুধিষ্টিরের পুর্তন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তংকালে শকাদিত্ের 
শানে ছিল, বিক্রমা দিত উড়িষ্যা প্রাৃতি নানাদেশ জয় করিয়। 
শকাদিত্যের প্রভাব ভন করিবার মাননে যুদ্ধারস্ত করিলেন এবং 
তাহাকে রণশায়ি করিয়া সমুদয় ভারততভূমি একচ্ছত্র করত সর্ধত্ 
রাজন্্ করিতে লাগিলেন তাহাতে ইন্দ্র প্রস্থ ও মগধের মহিম। বিলুপ্ত 
হইল এবং উজ্জ্িনী নমস্ত ভারতবর্ষের রাজপুরী হইয়। উঠিল । 

বিক্রনাদিত্যের জীবন রৃত্তান্তে অনেক সত্যানত্য মিশ্রিত উপ- 
সটান আছে ভারতবর্ষীয় গ্ন্থকারের! রাঁজার গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ 
তাহা কল্পিত করিয্তা থাকিবেন ফলতঃ বিক্রমাদিত্যের তাল, 
বেতাল পিদ্ধি অর্থাৎ এঁ নামে বিখ্যাত ছুই দৈত্যকে আপনার 
শাননাধীন করা ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্রলিকা নহিত বিংহানন লান্ক' 
এবং কুজ কুজী নামে প্রবিদ্ধ ছুই মায়াবিকে বশীভূত কারণ আর 
তাহারদের অন্তত ক্রিয়া এই ২ বিষয়ের উপন্তথা পুর্দাঞ্চলস্থ 
সামান্য অনন্ভব গল্পের ম্যায় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এ নকল” 
অগন্ভব রথা গল্পে পাঠক বর্গের মনোযোগ করিবার প্রয়োজন 
বিরহে নমুদয় বিবরণ ন] গলখির1 উদ্বাহরণার্থ কতিপয় কথ। 
সংক্ষেপে উদ্ধত করা বাইতেছে । পু 
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কথিত কাছে একজন নন্লযানী রাজার নিকট প্রত্যহ আনিথা 
একটি শ্রীল উপটোকন স্বরূপে প্রদান করিত, রাজ! এ ফল 
গ্রহণ করিয়া ভাগারে পাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রিহস্তে সমর্পণ করি- 
তেন। একদিবন টবাৎ এ লোভনীয় ফল এক বানরের হস্তে 
অর্প? ব.নিরাষ্িগেন তাহাতে কপির দৃন্তাঁঘাতে ফল ভাঙ্গিয়! 
ফেলিলে তাহার অন্তর হইতে মণি মাণীক্য ভূমিতে পড়িতে লাগিল 
নরপতি তাহা দেখিয়। অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পর দ্িবন 
তাপ আনিলে এ আশ্চর্ধয উপটোকনেন ব্বত্ান্ত জিজ্ঞাপা করিলেন, 
তাহাতে নন্ন্যাধী ভাহাকে কহ্লি যদি এ বিষয়ের তথ্য জানিতে 
বাঞ্ী করেন তবে আমার মহিত আগমন করুণ, রাজা তাহাতে 
নম্মত হইলে এক নির্দিষ্ট দিবনে তাহাকে কালিকাদেবীর মন্দিরে 
লই্য়। গেল সন্নানীর মানন ছিল যে এনিভূত স্ছানে রাজকে 
একানী পাইয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্বক তাঁল বেতাল 
নিদ্ধ হইবে কিন্তু বেতালের সাহায্যে রাজা স্বয়ং কাঁলীর নিকট 
সন্ন্যানির শিরচ্ছেদ করিয়া তাল বেতাল দিদ্ধ হইলেন এবং এই 
গ্রাভাবে বাহ। মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন এ 
লময়ে বেতাল রাজাকে যে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যন কহে তাহা 
€বেভাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। 

আরও কথিত আছে কোন নময়ে ইন্দ্রের নভাতে রত ও 
উর্বশীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার 
মীমাংদার্থ বিক্রমাদিত্য আহত হইয়াছিলেন তিনি তাব্ষয়ের যে 
বমাধা করেন ইন্দ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া তীহাকে দ্বাত্রিংশৎ পুত- 
গলিকা। বাহিত নিংছারন প্রদান করেন, বিক্রমাদিত্য এ নিংহাননে 
বণিয়। বহুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে এ 
দিংহাননের অদ্ভুত এক্্রজাপিক শক্ষি ছিল, যে ব্যক্তি তাহাতে 
বনদিতেন তিনি স্বভাবতঃ সদ্বিচার করিয়া নকলকে দন্তষ্ট করিতে 
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শারিভেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাহা 
ভূমিবাৎ হয় । 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু বিবরণও অলীক কথায় পরিপূর্ণ কথিত 
আছে তিনি কালীর পুজা করাতে দেবী বন্তষ্টা হইয়া এই বর 


, দিরাছিলেন যে ধরণীমগ্ুলে, অদ্ভুত জাত একক্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য 


কেহ তাহাকে বধ করিতে উরিনেই না, দেই অদ্ভুত ব্যক্তির 
নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন আস্ছির হয় এবং বেতালকে তাহার 
অনুনন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন বেতাল অন্বেষণ করত তত্ব 
জানিন্সী নিবেদন করিল যে প্রতিষ্ঠান পুরে এক কুষ্ডকারের কন্যা 
দ্বাদশমান গর্ভ ধারণানন্তন এক পুজর প্রনব করিয়াছে এ কুমার 
নাল্যক্রীড়ায় মত্ব হইয়া কতিপয় মৃত্তিকা নির্মিত অশ্ব, গত, নৈন্য 
সামন্ত লইয়া ব্যহরচনা করত স্বয়ং দেনাপতির কর্ম করিতেছে । 


বিক্রমাদিত্য এই অংবাদ শ্রবণ করিয়া সপৈন্যে যাত্রা করত শালি- 


বাহন নামক এ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ 
রনধর্থ তাহাকে আব্বান করিলেন। বালক ততক্ষণ!ৎ কর্দিম 
নিম্মিত অশ্ব গজ নৈন্য সামস্তকে ইন্দ্রজাল শতি দ্বারা বল্্রীব 
করিয়া রাজার নহিত রণে গ্ররত্ব হইল এবং তীহাকে পরাজিত 
করিয়া তাহার মুগ্ডপাত করিন। 

এই প্রকার অলীক গল্পে বোধ হয় আমারদের ইতিহার রচকু- 
দিগের মাননিক ভাব অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল সুতরাং যাহার! 
পুর্বতন কালের বৃত্বান্ত মনুষ্য বর্গের স্মরণে রাখিতে চাহেন অথচ 
অমূলক কলিত জল্পনাকে নতয' বলিয়া প্রচার কারতে ইচ্ছা না 
করেন তবে তাহারদের চেষ্টার এ নকল লেখকদিগের রচিত গল্পদ 
ঘটিত বৃত্তান্ত ভয়ানক বাধ। জনক হইয়। উঠে এ গল্প রচকদিগের 
তাত্পধ্য এই যে এমত ক্ষমতাব?ন ও প্রজা বত্দল রাজার গু৭ 


বীর্ভন করিবেন ধিনি নানাবিধ আপছা,স্ত হইলেও বুদ্ধি" কৌশল 
- ২৪ 


চর 
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ও বিজতীয় পরিণাম দিত গুণদ্বারা বিদেশ শত্রু ও দে 
শী বিদ্রোহি নকলের দমন করণে গমর্থ ছিলেন আর অবশেবে 
অপূর্ব অতিশয় বলব নুপতির আক্রমণে বিনউ হয়েন । কোন 
কোন দিদ্ান্তবারের মতে বিক্রপাদ্িত্যের স্বৃত্যু নধ্ধন্ধীর অভ 
বিবরণের অর্থ এই যে তদীম্ন বৰ, তার্থাৎ অন্বৎ শালিবহনের 
অর্থাৎ শকান্দা গ্রচলিত হওয়াতে বিলুপ্ত হয়। 

মহারাষ্রীর ইতিহাঘে লিখিত আছে যে শালিনাহন বিকিমা দি- 
ভ্যের সহিত ব্যপক কাল যুদ্ধ করিয়। অবশেষে এই পণে বঞ্ধি 
করিয়াছিলেন যে নম্্দা নদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণ 
নীমা এবং আপনার লাঞ্ছোর উত্তর স্‌ মখাকিবেক এবং ততৎপরে 
তাহারা উভয় শ্বন্বরাদ্যে আপনই শক প্রচলিত করিয়াছিলেন 
সাবারশের মতে কলিসুগের ৩০১৪ বর্ষে শ্রী্ের ৫৬ বত্নর পুর্দো 
বিক্রম দিভেযের সৃতু হয় আর সেই অবধি সম্থহ বও গণনা হইয়া 
থাকে, তেলিঙ্গ গুভূতি দেশে অদ্যাবধি এ গ্থনা চলিত আছে, 
শ।লিবাহনের বধের নাম শক অথবা শকাব্দ, খী্টীর ৭৮ বত্সরে 
তাহার আরশ হয়, বন্বৎ ও শকাদার অঙ্ক পরম্পর ব্যবকলন 
করিলে ১৩৩ বদর অন্তর থাকে সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও শালি- 
বাহন যে এক কালে উদর হইরাছিলেন তাহাতে মহা বংশয় 
জন্মে এ মংশর ছেদ করিবার কেবল একমাত্র উপায় দেখিতে 
পাওয়া যায অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি নন্বৎ গণনখ ও শালি- 
বাহনের মরণাবধি শকাব্ার আরম্ভ কল্পনা করিলে এ বিষয়ের 
নমন্বর হইতে পারে এবং এপ্রকার গণনানুনারে বিক্রমা দিত্য 
খ্রীষ্টের ৫৬ বত্নর পুর্কে জন্ম গ্রহণ করেন 

কে কেহ বলেন বিক্রমাদিত্য এক-ঈশ্বরবাদী ছিলেন, তবে 
ষে কালিকা। দেবীর মন্দিরে দেব শবগ্রহ স্থাপন করেন নে কেবল 
নরধিরণ লোকবিছে গন সন্ভোবার্থ, একথা নত্য হইলে লৌকিক মত 


কালিদাস উপন্যাম। টড 


ও আগা দূঘা বোধ করির। স্বয়ং তদ্িষয়ে উত্নাহ দেওয়াতে তত্ব 
জ্রাশির উপতু্ত ব্যবহার হয় নাই সুতরাং তাহার আচরণে 
দোবম্গর্শ হইতে পারে, কেননা তিনি যে মতানুনারে ক্রিয়া কলাপ 
নম্পাদন করিতেন, মনে মনে তাহাতে বিলক্ষণ অশ্রদ্দা ছিল, 
, গরন্ত মাধারণ লেকের“অবিদ্যার প্রতিপক্ষ হইয়া স্ব স্ব মতানুষায়ি 
ব্যবহার করা রাজারদের "পক্ষে আুকঠিন একারণ বিক্রমাদি- 
ত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ কর] যার না, যাহা হউক তিনি 
কাহাকেও খত্ব মতানুষ|রি ধন্ম নাধন কছিতে নিবেধ করেন 
নাহ থে ব্যক্তি যে মতাবলবি হউক সকলকেই অবাধে পবন্ব মতা- 
নুনারে বম্্ করিতে অনুমতি দিরাছিলেন ব্রান্ধণ ও বৌদদিগের 
মধ্যে পরস্পর বে বিরোধ ও তুঁযুল কলহ হইত তাহা ভারত- 
বধের কোন খণ্ডে অগ্রন্থাণ নাই কিন্তু বিক্রমান্দিত্য কোন 
দলের আনুকুল্য বা প্রাতিকুশ্য করত রাজ শক্তি গরকাশ করেন 
নাই, কনিবর কালিদ্রান ও কোষকার অমর নিংহ পরম্পূর বিরুদ্ধ 
সতাবলম্বি হঈলেও উভপ্জেই নবরত্ত নামে বিখ্যাত, রাজপণ্ডিত 
রন্দের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, কালিদান রাজার নিকট মহ] 
মমাদর প্রাপ্ত হয়েন আর অমর নিংহও তাহার অতিবিশ্বান পাত্র 
ছিলেন ও বদ। ভায় উপস্থিত থাকিতেন রাজা তাহাকে বৌদ্ধ 
বলির তাহার নহিত দহবান করিতে কিঞ্িন্মাত্র বিরাগ প্রকাশ 
করেন নাই এবং তাহার চরিত্রে যে যে গুণ দেদীপ্যমান ছিল 
তাহাও শ্বীকার করিতে নঙ্কোচ করেন নাই যাহা হউক বিক্রমা-* 
দিত্যের চরিত্রে এই এক মহানুভবত্বের বিশেষ লক্ষণ বটে, যে 
তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও প্রজার মাননিক স্বাধীনতার রা 
ব্যতিক্রম করেন নাই। কেহ কেহ বলেন তাহার রাজ্য কালে 
গরজাপুঞ্সের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক, দ্বেষ ও মাতসর্্য শিথিল হইয়াছিল 
এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্ব স্ব অভিমতানুরারে »ধর্্সাধন 


১৮৮ কালিদাস উপন্তাস। 


করিবার অনুমতি সহক্তে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, যর্দি 
গ্রজারা বাস্তবিক তৎকালে মাতনর্য্য হীন হইয়া থাকে তবে তাহ 
বীজান্গুরের ন্যার রাজার অদাশয়স্ত্বের হেতু, ও ফল, উভয়ই 
ত্বীকার করিতে হইবে । 

'বিক্রমাদিত্য যে দদাশয় ছিলেন তাঁহার আরও তুরি ভূরি 
গুমাণ পাওয়া যায়, নমূদয় ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিয়৷ দেশীয় 
সমস্ত নম্পতি ও বিভব নিজস্ব বলিয়। কতৃত্ব করিতে পারিতেন 
তথাচ এন্য' খগ্ুস্থ অন্যান্য অঙ্বর্ধযশালি ভপতিদেব ন্যায় এহিক 
সুখভো'গে আনক্ত অথবা পরিশ্রম করণে কাতর হয়েন নাই, বরং 
তাভার এখবধ্যভোগে এতাদ্রশ বিতৃষ্ণা ছিল যে নামান্য শষ্যাতে 
শরন ও স্বভিকার পাত্রে জলপান করিতেন । ব্াজ্য শানন 
গাজাপালন সুবিচার ও বিজ্তা। প্রযুক্ত তাহার যশ এমত বিস্তীর্ণ 
হইয়াছিল যে কৰি ও পুরাব্তলেখকের। তাহার গুণ-বর্ণনে সতাব- 
কতা পধান্ত প্রকাশ করিয়াচছন তিনি অনেক দেশ পব্যটন পুর্দ্ধক 
নান) গ্রাকাপ হিতকর জ্ঞান-রা।শ ঞ্চয় করিয়াছিলেন আর প্রজা 
পুরীর বিদ্যাধারহন মহোত্যাহ আদান করত আপনিও বিদ্যানু- 
শীলনে ক্রটি করেন নাই, ফখিত আছে তিনি ভূগোল ব্ুভান্ত 
বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়। স্বহপ্তে শিপি বদ্ধ করি 
ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের জনৈক রাক্ষণীর নহিত দন্দর্শন ও তায় 
ূ মমন্তাপুরণ বিষরক এক গল্প আছে তাহাতে তাহার বুদ্ধির প্রাথ- 
রতা প্রকাশ পায় । এ রাক্ষনী কোন নময় তাহার নিকট আনিয়া 
কবিয়।ছিল যেআমার কএক মন্যা আছে বদি শীন্র তাহার পুরণ 
. না কর ভবে তোমার রাজ্যস্থ প্রজা দিগকে নংহার করিব । নিশা- 
চরীর নমম্যা ও রাজার উত্তর এস্থলে লেখা যাইতেছে, যথা । 

গ্রাশ্ন। পুথিবী হইতে গুরুতরা কে, গপণ হইতে উচ্চতর কে, 
তৃণ হইভে লঘুদ্তর কে, এবং পবন হইতে বেগগামী কে? 


কালিদাস উপন্যাস। ও ১৮৯ 


উত্তর। জননী পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, পিতা গগণ হই- 
তেও উচ্চতর, ভিক্ষুক তৃণ হইতেও লঘুততর এবং মন পবন হই- 
তেও বেগগামী॥ ৮ 

প্রশ্ন । ধর্ম কি প্রকারে জন্মে, কি প্রকারে প্ররৃভ হয়, কি 
প্রকারে স্থাপিত হয়, এবং কি প্রকারেই বা বিনষ্ট হয় ? 

উত্তর । দয়াতে ধর্মের উৎপত্তি, অত্যেতে প্ররৃত্তি, ক্ষমাতে 
শ্থিতি এবং লোভে বিনাশ হয় ॥ 

প্রশ্ন । মহারাজ কাহাকে কহ] যায়, বৈতরশী নদীই বা কে, 
কামধেনু কে ও কাহার বন্তট্টি হইলে মনে সম্ভোষ জন্মে ॥ 

উত্তর । যিনি ধশ্মানুনারে প্রজা! পালন করেন তিনিই মহা- 
রাক্গ, আশাই বৈতরণী নদী, বিদ্যাই কামধেনু, আর পরমাত্মার 
তুষ্টিতেই মনের তুষ্টি। | 

এইরূপ বমব্যা পুরণ হওয়াতে রাক্ষনী তুষ্া হইয়া নিজ 
মন্দিরে প্রস্থান করে ॥ 

চন্দ্র ুধ্য বংশীয় অনেক অনেক নরপতি দোর্দও প্রতাপযুক্ত 
ছিলেন এবং স্ীয় স্বীয় রাজ্য পালনে অদ্ভুত কৌশল অথচ রণ- 
ক্ষেত্রে বিচিন্র বীর্ধয কাশ পুর্জীক বিখ্যাত হইয়াছিলেন আর 
ত্তিদ্ধারা ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতর্দিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রারত্ত 
করাইতেন ও সুখকর শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে উত্বাহ প্রদান 
করিভে অনেকেরই যন্ত্র ছিল, কিন্তু কোন মহীপাল পগ্িতগণের 
গুণ গ্রহণে অথবা পদার্থ পাহিত্য শিল্পাদি বিদ্যার নমাদরে 
বিক্রমাদিত্যের তুল্য যশশ্বী হইতে পারেন নাই ॥ 

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে পৃথিবীর বর্কত্রই বিচিত্র ঘটনা" 
হয়, ইউরোপ এবং এস্যা উভয় খণ্ডেই বিদ্যা ও স্বনীতির বিষয়ে 
বিলক্ষণ গৎসুক) প্রকাশ হইয়াছিল, তৎ্কালে রোমানদিগের 
বিদ্যার বম্পূর্ণ পরিপক্কতা এবং ্রষ্ীয় ধর্ম শিক্ষার উপক্রম হয়, 


১৯০ কালিদান উপ চাঁন । 

এ দুই মূল কারণেই ইদানীন্তন ইউরোপীর আচার ব্যবহার 
রাজনীতির নিশেৰ শোধন হইরাছে। যৎকালীন বিক্রমাদিতা 
ভারতবর্ষে রাজ ছিলেন ভত্কাণীন অগস্তন রোম দেশেরাজ 
শাদন করেন, গে নময়ে এ দেশে বিবিধ প্রকার বিথানের উদয় 
হইয়াছিল এবং অহরহ বিদ্যার চর্চা হইত, 'লিবি নামে গর্থরার 
রাজ বাদীর মধ্যেই অম্াটের সমক্ষে পুরারত্ত রচনার আলো- 
চনা করিতেন, কোন স্থানে বর্জিল ইনিএসের ভ্রমণাদির বতান্ত 
মধুর স্বরে গান করিতেন, কোন স্থানে বা হোরেন কবিতার 
রস লালিতা বিস্তার করত শ্রোতার মনোরগ্জন ও চিত্তাকর্ষণ 
করিতে যন্ত্র করিতেন, আর কোন আশ্রমে গিয়া মনোহরচ্ছনেক 
শ্লোক রচনা করত্ত অন্ডত গল্প দ্বারা এই সংদারের নান? প্রকার 
বিকারের বর্ণনা করিতেন । নআাটের বন্ধু অথ অনান্য মেবি- 
নাশও যথেই বদান্যতা পুর্দক যাবদীয় বিধান ও বুদ্ধিজীবি 
লোকের অমাদর করিতেন, এবং পাহিতা ও শিল্পাবিদ্যারত 
লোকদিগকে মহা উত্নাহ দিতেন, সর্দ কালের রাজা ও পাও. 
পুরুষদের পক্ষে এবন,ত ব্যণ্হার অবশ্য কর্তবা, ইউরোপ এবং 
এম্যাখণ্ডে বিদেশীয় ঘংগ্রাম ও খদেশীর বিদ্রে'হিতার যে যেত সষ্ট 
ঘটনা হইয়াছে তাহা অভ্যন্তদের রাজন্ধ কালে ছিল ন' 
নির্তিরোধ সময়ের রভান্ত পাঠ করিলে অন্তঃঠকরণে ১খোদয় 


হর 


ন্‌ 


পা 


“হয়, রাজা তৎ্কালে ম্বরং আমোদ করিয়া বিদ্যান্শীলন ও বিদ্যা 
বিষয়ে বিশেষ উত্পাহ দিতেন আর গেসিনাশ নদাশয় প্রযুক্ত 
গ্রজাবর্গের জ্ঞান বদ্ধির নিমিত অতিশয় উৎমৃক্য কাশ করি- 
"তেন, রোমানেরা তর্লিমিত্ত তাহার এমত অনুরাগ করিত বে 
তাহার মরণানন্তর দেহের নমাধি করণ ঘময়ে একলেই একচিতে 
বহিয়ছিল “ইনি চিরজীবী হইলে ক্কামাদের মঙ্গল হইত । 
বিক্রমাদিত্যের রাজদ্ব নময়ে নর্বাপেক্ষা আরও এক ঘটনায় 


কালিদাস উপস্লাস। ১৯১ 


মহোজ্জন বিশিষ্ট কার্ধা হইয়াছিল, দেধময়ে ঘকলে তাহা 
জানিতে পারে নাই, বিবেচনাও করে নাই অর্থাৎ এ সময়ে 
রিস্দ। দেশ বেখ লেহেম নগরে যান শ্রীষ্টের জন্ম হয়। তিনি 
যে উপদেশ ও নিয়ুম গ্রচার করেন তদবলম্বনে অগ্লিকালের 
মধে? ইউরোপের নর্ধর লোকদিখের' মতান্তর হইয়া! উঠে ও 
তাহাতে পাধারথের মনে নৃতন ভাবের উদর হইয়াছিল রী 
খগ্ডের প্রায় ঘর্ধজাতিই রভ্য ভব্য ও নীতিজ্ঞ হয় ভন 
লক্ষণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। ও 

এন্থলে আর এক আমোদ জনক বিষয় এই যে বিউনািতোর 
কিরৎ্কাল পরে চীন দেশের মহীপাল পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বার! 
প্রমাণ বে কংফুছের কথিত অন্তত পুরুষের বিষয় নির্ণয় করিবার 
যাননে ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । এ দৃতেরদের 
পারা চীন জাতীয় লোকদের মন সারলা ভরষ্ট হওয়ায়। 
দূতের প্রত্যাগমন পৃর্দক কহিয়াছিল যে ভারতবর্ষে কো নামা 
একজন পরন্্মোপদেশক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বোধ হয় চীন 
দেশেও এই প্রকারে বৌদ্ধধর্মের গ্রচার করিবেন । 

বিক্রমাদিতোর ময় কালে নংস্কৃত বিদ্যার চালনাঁতেও 
মহোম্বল হইয়াছিল তিনি অগম্তবের ন্যার বিদ্যার টা ও 
পণ্ডিত সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাহার নভাতে নব 
নাহম প্রনিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাহাদিগের নাম, ধশ্বস্তরিও 
ক্ষপণক, অমবনিংহ, শঙ্ক বেতালভ্ট, ঘটকর্ণর, কালিদান, 
বরাইমিহির, বররুচি। এ সকল মহা। মহোঁপাধ্যায়ণণের নান] 
ব্ষিয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, নকলেই প্রায় কাব্য শাস্ত্রে পারদ 
ছিলেন, অমরনিংহ পদ্তে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা 
অদ্যাপি প্রদিদ্ধ আছে এবং ঠস্কত বিদ্যাখি মাত্রেই প্রথম শিক্ষার 
কালে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন।॥ 


১৯২ কালিদাস উগগ্ভাস। 


বরাহমিহির জ্যোতিবিদ্যার নৈপুথ্য প্রযুক্ত 1:4)তি ছিলেন, 
অনুগান হয় তিনিই পদ্য রচিত সুর্য্যনিদ্ধান্ত নামে ভূগোল 
খগোল বিষয়ক প্রদিদ্ধ গ্রন্থের বংগ্রহকার, হিন্দ্ুজাতির। পদার্থাদি 
শান্ত্রেকি পর্যন্ত বাৎপন্ন ছিল এ নুর্ধ্যদিদ্ধান্ত এবং ভাক্ষরা- 
চার্য্যের রচিত দিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তাহার বিশেষ গ্রামাণ 
পাওয়া যায়, কথিত আছে বরাহমিহিরের নামান্তর ভাক্ষরাচাধ্য 
এবং তিনি এ নামে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বগদাদ 
নগরীয় হারণ আলরনিদ ও মানণরের নভাস্থ হিন্দু ভিবকের। 
উক্ত গ্রন্থ নমুহ প্রচার করেন, বোধ হয় আরবি লোকেরা খগোল 
বিদ্যান্থশীলনে বাহাব্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন | ও 

কথিত আছে বেতালভট বিক্রমাদিতোর প্রানঙ্গে বুবিপ 
গল্প বিষয়ক বেতালপঞ্চবিংশতি নীমক গ্রন্থের রচনা করেন এ গ্রন্ 
সংস্কৃত বাঙলা এবং হিন্দু নমাঁজেতে অদ্যাপি চলিত আছে কেহ 
কেহ বলেন বররুচি পিদানুন্দনের উপাখ্য।ন লিখিয়াছিলেন তাহা 
অনেক কাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নভাপণ্ডিত 
ভারতচন্দ্র রায় কতক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্দে বংগৃহীত হয় । 

নবরদ্ধের মধ্যে কালিদান বিক্রমাদ্দিত্যের সভাকে সর্ধাপেক্ষা 
মহোত্বল করিয়াছিলেন, অনেক কালাবধি পণ্ডিতবর খষির! 
বংস্কত ভাষার আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু কালিদাসের ভাব 
ভক্তিতে এ ভাষ। আরও উন্নতি শালিনী হয়, বেদের অন্তর্গত 
নংহিতা প্রভৃতি ব্রান্মণদিগের পাণ্ডিত্যের গুথম জাত ফল, পরে 
বাল্সীকি কবি যশের আকাক্ষায় কবিতা লতার শাখার হইয়! 
বামচন্দ্রের উপাখ্যান মধুরাক্ষরে গান করেন, অনন্তর অষ্টাদশ 
পুরাণ রচক বলিয়। বিখ্যাত ব্যান খ্ষির উদয় হয়, তিনি বিবিধ 
রম ও অলঙ্কারের দহিত সুরবীরগণের ইতিহান বর্ণনা করেন? 
কিন্তু কালিদানের.রচন| কাব্যরনে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও 


কালিদাস উপ্থান | ১৯৩ 


লেঠরূণে গ্রণা হইয়া খাকে পুরাণাদির প্রতি লোক দগ্সাঙ্গের 
মহতী শ্রদ্ধা আছে ফলতঃ পুর্নাতন কালের যথার্ঘ ব্তান্ত এক্ষণে 
অপ্রাপ/, কেবল পুরাণের মূল কথ! হইতে তখনকার চলিত মন্ত 
ও লোকাচারের বিষয়ে যৎকিব্িং জ্ঞান সংকলন করা। যায়! 
অতএঞল্ গ্রাচীন বিবরণে অনুনঞ্ধানকারীরা অবশ্য এ নকল 
গ্রন্থকে মহাসূল্য বোধ করিতে পারেন | তথাচবিদ্যার্থি ছাত্রগণ 
তাহাতে প্রায় হস্তক্ষেপ করে না আর পুরাণ ব্যবসারি লোক 
অর্থাৎ পুন্বভন গা ও কনিতা পাঠই যাহাদের উপজী বিকা 
তস্থিন্ন অন্য কেহ প্রায় তাঁহ৷ পাঠ করেনা, পরন্ত কাকসদাঘের 
হচণা তদ্রুপ নহে হার রচিত কাব্যাদি গ্রন্থ মাহিতা বিদ্যার 
[পান অঙ্গ রূপে ধার্ধা হইরাছে, কলেই কাব্য ও নাটক বিষয়ে 
[হার ভাব শক্তি অদ্যাপি অভ্ন্য জ্ঞান কারেন একারণ স্যার 
লিরম জোন্দ তাহাকে “ছিন্দ্রদের সেকসপিয়র বূণী” বলিগা 
নমাঁদর পুর্জাক বর্ণনা করিয়াছেন, স্বদেশী বিদেশী নকলেই ত1হার 
রচিত শকুন্তলা নাটক 7 হর গ্রাশংনা করিয়া থাকেন এবং 
তাহা ইংরাজি ফ্রেঞ্চ ও মান ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, 
এতদ্বাতীত তিনি বিক্রুমোর্ধশী, হান্যার্ৰ এবং মালবিকার্রিমিত্র 
নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিনেন ও অগ্ঠান্য কাব্য রচনা করিয়! 
বিদ্যান্ুরাথি পণ্ডিত বাহে মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, ভীহীর 
রচিত রঘুবংশ, কুমার মন্তব, নলোদয়, গেঘদৃত, শৃঙ্গার তিলক, ্ 
প্রশ্নোত্তরমালা, আতবোধ, খতুনংহার, প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যদিও 
কোন কোন স্থলে অশ্লীল দোষ ও ব্যর্থ যগকাদি আছে তথাপি 
তথ্নম়হ পণ্ডিত মাত্রের নিকট আদৃত হ্য়। .কালিদানের যশ *. 
তৎকালীন লোকনমাঁজের মধ্যে ন সন্ধত্র ব্যপ্ত হইরাছিল, ভুরি ভুরি 
পগ্ডিত অন্যান্ত রাজ ভা পঠভিত্যা প্রকাশ পুর্দক সকলকে জয় 


করত মহাগর্ষে উজ্জঞয়িনীতে তাদৃক আশায় আগত" হইতেন 
২৫ 


রে 
চ 
তত 
ডঁ 

ভ। 


৯ কালিদাস উপন্তাঁস । | 


কিন্ত তাঁহাদের অনাত্র লব্ধ বিজ্য়পত্রিকা কালিদাসের পাঙ্ত্য 
জ্যোতিতে শীর্ণ হইয়া! ধাইতেন, কালিদাস নিজ উজ্জ্বল প্রভায় 
তাহারদের দীপ্তি মিলন করিয়] দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর 
কালিদামের পহিত অনেককাল পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি 
্রেষ্ঠর্পে গণ্য হইতে যত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাভব 
শ্ীকার করেন। 
কালিদাসের এই এক মহাঁযশ ষে এ ঘটকপর তাহার চির 
বিরোধী হইয়াও অবশেষে নিম্ন লিখিত শ্তরোকে তাহার প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়'ছিলেন। যথা 
কুসুম মমূহ মধ্যে, জাতী মনোহর, 
নগর নিকর মধ্যে কাধ্ধী রম্যতর | 
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারীবর]। 
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা নদী পুণ্যতর] ॥ 
মাঘ কাব্যে শ্লাধ্য হয় নাহিতা মগ্ডল। 
কালিদাস যোগে কবি নমাজ উত্বল | 
বিক্রমাদিত্য কেবল নব্য পগিতদিগের মহা অমাদর করিতেন 
এমত নহে প্রাচীন পুরাণাদি পুস্তক শুদ্ধ করিয়। প্রস্তুত করণাথও 
বিশেষ বনত্্ব করিয়াছিলেন এবং এ অভিপ্রারে স্বয়ং বারাণ-*তে 
প্রস্থান করিয়া তথাকার মান্যবর পণ্ডিতগণকে পুরাণ প.. কর- 
* থার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন তাঁলপত্রে 
লিখিত হইত একারণ সহজেই বিশৃঙ্থল হইবার সন্তাবন| ছিল 
এবং যত্বের কিঞ্িং ত্রুটি হইলেই ন হইয় যাইত। বিক্রমাদিত্য 
* কালিদামকে অধ্যক্ষ করিয়া তাহা নানা আদর্শের সহিত একা 
করত উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আদেশ করেন এইরূপে 
'কালিদান হইতে রামায়ণ ও মহাভারত শুদ্ধ হইয়] ইদানীন্তন 
ধারায় প্রচলিত হয়। অতএব আ্রীকরাজ পিনিস্ত্রেতসের মভাস্থ 


কালিদাস উপস্তাস।। ৃ 
করিয়া হোমরের গ্রন্থের সম্বন্ধে যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, 
কালিদাসও পুরাঁণাদির সম্বন্ধে তদ্রপ করেন | ৰ 
বিক্রমাদিতোর জীবনবৃত্তান্ত ও তদীয় রাজ্যকালের বিবরণ 
সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমরা শরীক ও রোমান গ্রন্থকারদের 
কথা প্লমাণ আর একবিষয়ের প্রানঙ্গ করিতেছি তাহাতে ঘোঁধ 
হইবে বিক্রমাঁদিত্ের সময়ে হিন্দুঙ্জাতীয় লোকেরা! আপনাদের 
“আধ্যবন্ত” ভূমির বহির্ভাগে গমনাগমন করণে নিতান্ত বিরত 
ছিল না, আর তাহাদের মধ্যে শ্ীক ভাষানুশীলনেরও প্রথা 
চলিত ছিল, নিকলেয়ন দামানিনসের বচন প্রমাণ ভ্্রেবে। 
কহেন যে ভারতবর্ষ হইতে রাঁজদূত নানাবিধ বিচিত্র জন্ত উপ- 
ঢৌকন স্বরূপ লইয়া রোমরাজ অগণ্তদের নিকট প্রেরিত হইয়া- 
ছিল, এ সকল জন্ত রোমনগ্ররে পাওয়া যাইত না, তাহার মধ্যে 
বাহুহীন অথচ চরণ দ্বারা হস্তের ব্যাপার লম্পাদনে সমর্থ এক 
মনুষ্য, এবং দশ হস্ত দীর্ঘ এক অজাগর, আর তিন হস্ত দীর্ঘ এক 
কচ্ছপ ছিল, দূতের রোমরাজের দমীপে এক লিপিও উপস্থিত 
করে তাহা চর্্মপত্রে শরীক ভাষায় লিখিত হইয়! পোরন নামক 
রাজার স্বাক্ষরিত ছিল, পোরন রাজ, কে? এবং কোনু নগ্ররেই 
বা রাজত্ব করিতেন ? ইহা এক্ষণে নির্ণয় করা স্থকঠিন, ভানবিল 
নাম! ফে,, গ্রন্থকার কহেন তিনি উজ্জ্য়িনীর রাজা কিন্ত বোধ 
হয় পোঁরন (অর্থাৎ পুরঃ) লেখকের নাম না হইয়। অগ্রগণ্য বাঁচক 
উপাধি মাত্র ছিল, কেননা এঁ আ্রীকপত্রে স্বাক্ষরকারি রাজা? 
কহিয়াছিলেন যে তিনি ছর শত নৃপতির মধ্যে সার্ফভৌম এবং 
প্রধান হইলেও রোমরাজের নহিত মিত্রতা করিতে বিশেষ 
প্রয়ানী আর তাহার আদিষ্ট কর্ম করিতেও প্রস্তুত ছিলেন । 
এ ভারতব্ধীর সার্কভৌম উজ্জয়িনীর রাজা হউন বা ন] 
হউন কিন্ত উক্জয়িনীর মাহাত্যোের যথেষ্ট প্রমাণ আছে এ উপরিস্থ 
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নগরীর যাখো।ভর রেখা যন্মাবধি হিন্দুদের জোতিষ গণনায় 
গুথম ধার্ধ্য হয় ও ইংরাজেরা সুস্ত্র পণন! দ্বার! নিরূপণ করিয়াছেন 
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রাজাবিজমাদিত্যের চেঁর কথা। 


বিবেক নন্ততত দয়া দানাদিতে রুহিত যে পুরুষ তাহার যদি 
শৌধ্য থাকে তবে নেই শৌর্যয এ মনুষ্যের কুর্বতির কারণ হয়) 
তাহার দুষ্টান্ত এই, বিবেক রহিত অথ- বীর্যবান লোক অবশ্য 
পাপ বদ্ন করে, যেমত মরীন্ুপ নামে এক ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করণে 
সমর্থবান্‌ হইমাও চোর হইয়াছিল; তাহার উদাহর৭। উজ্জয়িনী 
নামক গুরীন্ডে আবিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন তিনি এক দিন 
চৌর ব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া নিজ নগরে 
এক দেব মন্দির অিধানে বণিয়া থাকিলেন পরে অন্ধকার যুক্ত 
জশীন মহানিশা ঘময়ে চারি জন চোর নেই স্থানে আবিয়া এই 
শরামর্শ করিল যে ধু হইতে আনীত অন্ন ভোজন করিয়া অবল 
হইয়া! কৌন ধনবানের গৃহে গ্রবেশ করিব । মেই সময় রাজ! 
বিরিমাদিত্য কহলেন হে মহাশয়েরা কিঞিঃং উচ্ছি্া্ আম"ক 
দিবে। চোরেরা মতর্ক হইয়া বলিতেছে তুই কে? রাজ! কহি- 
'লেন আমি দরিদ্র ক্ষুখারব্যাকুল হইরা গমনানসর্থ প্রযুক্ত পড়িয়। 
রহিয়াছি। পরে এ তকষ্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল, তাহার অর্থ 
এই নগর ও পথ চনুষ্য আর দ্রব্য, দিবদে যে গ্রাবার চৃষ্ট হইয়াছে 
বাতিতেও নেই কল বসন্ত এবং মনুষ্য তক্রপ দৃশ্য হউক, পশ্চাৎ 
কহিল ওরে দীন তুই কি কারণ এখানে রহিয়াছিল। রাঙ্জা 
উত্তর করিলেন হে মহাশয়েরা দেল ন্দর্শনার্ধ অত্রাগত লোকের 


কালিদাস উপন্যাস । ১৯৭ 


উদ্দেশে ভিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আনিয়া ছিলাম, ভিক্ষা 
ন পাইয়া বড় ক্ষুধিত আছি এখন কোথায় ষাইব। চোরেরা 
কহিল যদি তোরে উদ্ছিষ্রান্ন দিই তবে তুই আমাদিগের কি কার্ধ্য 
করিবি? রাদ্রা কহিলেন বড় বড় ধনিদিগের গৃহদর্শন করাইৰ 
আর তামরা যে যে দ্রব্য চুরি করিবা তাহার ভার বহন করিব। 
তস্করেরা কহিল তবে থাক্‌ এবং ভোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর, 
ইহা কহিয়৷ দরিদ্র বেশধারি রাজাকে কিঞিৎ উচ্ছিষ্টান্ন দিল । 
তদনম্তর রাজ! বিক্রমাঁদিতা চৌরকর্তৃক দীয়মান অন্্ বন্ত্রখণ্ডে 
রাখিয়া বেতালদ্বারা অপহরণ করাইয়া কহিলেন আমি আজি 
তোমাদিগের অনুগ্রহেতে চরিতার্থ হইলাম। অনন্তর এইচোর 
গণের মধ্যে সরীস্থপ নামে এক চোর কহিতেছে হে সখা আগি 
সকল শানুনিক শান অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে শৃগাঁলের! 
যাহা কহে তাহ। বুঝিতে পারি। অন্য তস্করেরা জিজ্ঞানা 
করিল তুমি বুঝিতে পার। দেই নময় এক শৃগালের শব্দ গুনিয়! 
নরীস্থপ উত্তন করিল হে মিত্র নকল শুন এ জ্ষম্থুক কহিতেছে যে 
তোমাদিগের মধ্যে চারি ব্যক্তি চোর ও এক ব্যক্তি রাজা আছেন। 
অপর চোরেরা কহিল আমরা চারিজন চিরকালের পরিচিত, 
পঞ্চম লোক এই ঢুঃখী, ইহাকে দিনবে দেখিয়াছি এবং এই লোক 
সম্প্রতি আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোক্ন করিল তাহাও দেখিলাম অত্ত- 
এব কি প্রকারে এই ব্যক্তিকে রাজাশঙ্কা৷ হইতে পারে । সরীস্থপ, 
পুনশ্চ কহিতেছে শৃগ্ালের ভ।ষ। সিথ্যা হয় না। পশ্চাৎ নহচর 
তক্করেরা কহিল ভয় জনক বাক্যের বাধা প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে 
কিশঙ্কা। তাহারপর কলে উত্তর গ্রত্যুত্তর করিয়। এ পাঁচ, 
জন পুরপতি নামক এক ধনবানের গৃে নি'দ দিয়] প্রবেশ করিল 
এবং অন্ুনন্ধান করিয়া তনেকু ধন চুরি করিয়া নগর বহির্দেশে 
আদিয়া গর্মে পুতিয়া রাখিল। পরে এ চারি তশ্কর *এক পুষ্ষ- 
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রিণীতে দ্নান করিয়া মদ্দির! শালায় প্রবেশ করিল | রাজা 
তীহ। দেখিয়। নিজীলয়ে আগিঘন করিলেন, পরে যভামধ্যে 
7741 সাত লোক পকলকে বিদায় করিয়া এবং গ্িংহাসনে 
বলিয়া কোটালকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, ওরে পরের ভদ্্রা- 
ভদ্র দর্শক ! ভুই নগর রক্ষক হইয়া রাত্রি ব্যাপার কিছু জানেত 
পারিস্‌ না, এক্ষণে পিগ্ডিল নামক গু'ড়ির ঘরে চোর সকল 
যাইয়া মদাপান করিতেছে তাহাদিগকে শিকলেতে বদ্ধ করিয়া 
আন, কোটাল রাজাকে প্রণাম-পু ঝ্বক মেখানে গিয়া চোরদিখকে 
শিকলে বাঁধিরা রাজার নিকটে আনিল | নরপতি চোরগণকে 
দেখিয়া কহিলেন, হে আমার অখণ তক্ষরগণ, তোমর] আমাকে 
চিনিতে পার? নরীহ্তপ কহিল মহারাক্ষ আমি সেই কালে 
তোমাকে চিনিয়াছিলাম কিন্তু এই দকল মিত্রেরা অতি দুষ্ট 
ইহার শৃগালের ভাষা অতথ্য রূপে নিশ্চয় করিল আমিকি 
করিব মিত্র বাক্যে নির্কোধ হইলাম । পঞ্ডিতের। কহিয়াছেন যে 
নীতিজ্ঞ লোঁক একাকী অভিলষিত কার্য্য করিয়া ুখী হয় কিন্তু 
অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাহার বুদ্ধি স্বস্থান চ্যুত 
হয় আর যথার্থবেভী অথচ শুর এমত লোক কার্যোদাযত 
হইয়া যদি অনেক লোকের বাক্য শুনে হে মহারাজ তবে “গই 
অনেক লোকের বুদ্ধি রূপ কর্দমে পতিত হইয়া নঈ খয়। 
,পরে রাজা কহিলেন হে চোর মকল পরোপদেশ জনিত 
জ্ঞানরূপ ষে স্বকীয় গ্রমাদ তাহাই গণনা করিতেছ, তোমা- 
দের যে ম্বজ্ঞান দোষজ ভ্রম ইহা বিবেচনা কর না। 
, চোরেরা কহিতেছে মহারাজ আমাদের বুদ্ধির ভ্রম কি। নৃপতি 
কহিতেছেন তোমাদিগের বুদ্ধি নিশ্চয় ভ্রমযুক্ত, যে হেতৃক 
তোমরা বীর ব্বত্বিতে নমর্থ হইয়া, চৌধ্যব্যবনায় আশ্রয় করি- 
যাছ আঘ্লাক নকল যে শৌরধ্য হেতুক পৃথিবী মণ্ডলেতে 
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প্রধান হইতেছেন এবং ধনোপার্জন করিয়া আনন্দ করিতে ছেন 
ও পণ্ডিত নমূহেতে বেষ্টিত হইরা পুণ্য ক্রিয়া এবং পবিশ্ব 
ঘশোলাভ করিতেছেন নেই নুধ্যাতি সম্পাদক মহত্বর শৌর্ধ্য 
তাহাতে তোমরা চৌরপথাবলম্বন করিয়াছ “হা” তোমাদের 
এই দুর্্মতি ত্যাগ হওয়া অতি কঠিন। তখন চোর সকল 
কহিতেছে, হে রাফ্ঞাধিরাজ, দুর্ম্মতিই চৌর্য্যের কারণ হইয়াছে । 
তাহা শুনিয়া ভুপতি কহিলেন যদি তোঁমরা দুর্্মতি স্বীকার 
করিলে তবে কেন ত্যাগ না কর। পরে চোরগণ কহিল হে 
নরপতি আমাদিগের দারিদ্র্য ভার চৌধ্ধ্য পরিত্যাগের প্রাতি- 
বন্ধক হইয়াছে.ষে হেতু দরিদ্র লোক পাপ কর্মেই নিবুক্ত হয় 
এবং নানা প্রকার ছুঃখ ভোগ করায় ও চৌধ্যাভ্যান 
করায়, আর শঠতা শিক্ষা করায়, এবং নীচ লোকের উপা- 
ঘনা করায়. ও ক্ুপণ লোকের নিকটে যাচঞা করায়, 
দেখুন দারিদ্রদশা কোন, কোন, অবস্থা না করে? তাহা 
শুনিয়া রাজা কহিলেন ছে তশ্কর মকল, যে কালে আমার 
মহিত তোমাদের সখ্যতা হইয়াছে সেই অময় তোমাদিগের 
দরিদ্রতা ও গ্রিয়াছে ঘে হেতুক তুল্যাবস্থাতে তুলা ব্যক্তিতেই 
নখিভাব অম্তব হয়, দেখ আমি এইক্ষণ তোমাদিগের বখ্যা- 
য় করিয়া চুরি করিয়াছি, তোমরা আমার সহিত মিত্রতা 
করিয়া কি রাজ্য প্রাপ্ত হইবা না, অর্থাৎ অবশ্য রাক্জ্য পাইবাঠ 
ভন্নিমিত্তে আমার নাক্ষাৎকারে দুষ্টক্রিয়া পরিত্যাগ স্বীকার 
কর। তখন চোর নকল কহিল কেন ত্যাগ না৷ করিব। তাহ! 
শুনিয়া ভুপতি বলিলেন নন্প্রতি তোমরা শিকলে বন্ধ আছ 
অতএব আমার কথা স্বীকার কর, আর কোন্‌ দুষ্ট লোক পরায়ও 
হইয়া! জিহ্বার সম্ভত বাক্যেতে ছুশ্মতি ত্যাগ এবং গুণ গ্রহণ 
স্বীকার না! করে, ভাল, যদি পুনর্দার কুকর্ম কর তবে এই 
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দশা গ্রাপ্ত হইবা, ইহা -কহিয়া পুরপতির ধন পুরপত্িকে দিয়া 
চোরদকলকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। এবং তাহাদের 
মপ্যে মরীস্থপ নামক চোরকে শীললী পুরের রাজা করিয়া 
ইতর চোরদিগকে হ্বর্ণ দানেতে অদরিদ্র করিয়া তাহাদের 
আপন আপন স্থানে পাঠাইলেন। ,তার কিঞ্চিৎ কালের 
পর রাজা বিক্রমাদিত্য এই চিস্তভা করিলেন যে দরীস্থপ রাজ্য 
গ্রা্ড হইয়। ইদানী কি ব্যবহার করিতেছে তাহা নিরূপণ করা 
উচিত ষে হেতুক ভুর্ধল লোকের গুরুভার বহন ও মন্দান্নি 
পুরুষের গুরু দ্রব্য ভোজন এবং ছুর্প,'দ্ধ লোকের রাঁজ্যলাভ ও 
গৌরবপ্রাপ্তি এই সকল পরিণামে কোথায় সুখজনক হয়? 
অর্থাৎ শেষে সুখাবহ হয় না। অনন্তর নরপতি আুটেতন 
চারকে চোরের ব্যবহার নিরূপণ করিতে পাঠাইলেন। চার 
বেখানে গিরা চোরের নকল র্ুত্তান্ত জানিয়া রাজ সন্গিধানে 
পুনরাগ্রমন করিল । রাঁজ। জিজ্ঞান। করিলেন হে মুচেতন কি 
নমাচার 2 সুচেতন চা উত্তর করিল হে রাজাধিরাঙগ আমি 
আপনকার প্রিয় হই বা অপ্রিয় হই ইহা বিবেচনা! করিব না 
কিন্তু তথয নংব।দ কহিব, চারের বিষ:র মিথ্যা কথন অত্যনুচিত 
নে যেপ্রকার মনুষ্য তাহ! কহিতেছি যেমন মন্ষা কাল চক্ষু ত 
কোন দ্রব্য দেখিতে পায় নানেই প্রকার নরপতি অদতাবভ চার 
দ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারিলেন, না দেই কারণ আমি 
যে প্রকার দেখিয়াছি মেই কুপ কহিব মহারজ শুবণ করুন, 
আপনি পরদ্রোহে নিপুণ এমত ছুরাক্মীকে রাঁজাদান করিয়া 
অনেক লোকের বিপদ্‌ ঘটাইয়াছেন নেই চোর পুর্মে ছুর্ঘল ছিল 
নম্প্রতি মহারাজ তাহাকে সম্রাট করিয়াছেন অতএব ছুর্দল 
লোক বলপ্রাপ্ত হইলে কি না করে ত্বর্ধাৎ নকল কুকম্মই করে হে 
ভূপাল আপনি করুণাদ্রচিত্ত এবং মহাশয় এই কারণ তাহার 


কালিদাস উপন্থাস ৃ | ২৩১: 
দুত্ববন্থাই খণ্ডম করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রক্কৃতি খণ্ডন্‌ করিতে: 
পারেন নাই। রাজ্য রূপ বৃক্ষের যশ এবং_ পুণ্য -ও সুখ এই 
তিন প্রকার ফল যেরাজ। প্রাপ্ত না হইল তাহার রাজ্যেতে 
কি প্রয়োজন। নেই ছুরাত্মা চোর দাধুলোকের দ্রব্য "হরণ 
করিতেছে এবং মানী বযুক্তির মান হানি করিতেছে ও আপন 
সুখেচ্ছার নিমিতে তাহার অকর্ণব্য কিছু নাহি, বে পরস্ত্রীগমন 
করিতেছে এবং আপন পরমার, চিরস্থায়ি কিয়া জানিতেছে 
আর কামান্ত্রই দর্শন করিতেছে কিন্তু সময়ের অন্ত্রদর্শন করি- 
তেছে না এবং নে পাপ কর্মে অবনন্ন নহে ও কুকর্দ্বেতে লজ্জিত 
সহে আর পরপ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না, মে 'হেতুঁক পাপা- 
আর ঘ্বণা নাই অর্থাৎ কুক্রিয়াতে কখন নিৰৃতি নাই আর নেই 
গোর এই প্রকার কহিতেছে যে আমি চৌর্যের প্রনাদে রাজা- 
প্রাপ্ত হইলাম, অতএব নেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্ধ্যি 
তাহাকে আমি কি অপরাধে ত্যাগ করিব, অতএব মহারাজ 
দুন্দত্ুক লোক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও কুত্বস্তি ত্যাগ করে না তাহার 
্রান্ত দেই চোর । হত্তীযুখ নহিত ও শত শত রশণী সহিত 
জুনাত্মার বে রাজ্য প্রাপ্ত নে তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচ না ্ুন্য হও- 
যাতে কেবল পাগজনক হইগাছে আর চোর ভুমি শাননকর্তা 
হইলে শিবন্ব পধ্যন্ত গ্রহণ করে, এবং বিপ্রবর্গকে অপুজ্য কর 
এবং মুনি ঘকলকে অমান্য করে, এবং স্বয়ংককৃত কর্ম লোপ করে, 
দুশ্চরিত্র লোকের অন্গীকারে স্টৈর্য কোথায়, অর্থাৎ কে।ন কার্ষে 
কখন অঙ্গীকারের স্থিরতা থাকে না। রাঙ্গা চার প্রনুখাৎ এই 


নকল নতবাদ শুনিয়া কহিলেন, “হে সুচেতন, তোমার বাঁক্যেতে 


নেই ভুরাস্্ার দকল ব্যাপার অবগত হইয়া নন্দেহ রহিত হই- 
লাম এবং আপনার অকীর্তিই মান্য করিলাম । চার পুনশ্চ 
নিবেদন করিল হে নরেন্্র নাথ লোক সকলে কেবল তোমার 


চি 


২৯২ কালিদাস উপন্তাঁ। 


জযশ পাঠ করিতেছে কিন্তু সেই অবশ মহারাজের লক্জারূপ 
প্রস্থ চোর্রাজের যশ স্বরূপ । যেহেভু তাঁহার নহিত মহারাজের 
মিশ্বতা প্রকাশ হইয়াছিল ভন্্িমিত্তে এই অবশ প্রকাশ হইল, 
নীচ 'লোকের বশ্বদ্ধনা করিতে বান কুরিলে প্রধান লোকও 
নীচ প্রায় হয়, যেমন চন্দ্র সবগ্রকে ক্রোড়ে করিয়। কলঙ্কী ছুইয়া- 
' ছেন। রাজা উত্তর করিলেন হে সচেতন, তবে নম্প্রতি কি 
কর্তব্য । চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রধান লোঁক 
দিখের অযশ নিবারণ হুরা বর্বাথা কর্তব্য, অতএব যাহাতে অবশ 
নিধারণ হইতে পারে তাহাই শীন্র করুন। তবে সেই অকীর্তি 
লোক মুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়। ন্বয়ং নিবৃত্ত হইবে, 
তদনন্তর রাজা বিক্রমাঁদত্য অন্থবেশ ধারণ করিয়া চোরের 
রাজো উপস্থিত হইয়া এবং চার কথ্তি বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়! 
নেই চোরকে পদচ্যুত করণের পর পূর্নাবস্থাপ্রাণ্ত করিয়া নষ্ট 
করিলেন । নেই ময়য় কোন পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন, 
তাহার অর্থ এই অগাধুদ্ধেষি ভূপাল কর্তৃক সাধুদ্বেষি চোর নষ্ট 
হইল, এখন পুরী স্বচ্ছন্দ হউক এবং পণ্ডিতবর্গ গৌরব প্রাপ্ত 
হউন ও বণিকেরা নিরুপদ্রব পথেতে শ্বচ্ছন্দে গমন করুন আর 
গৃহে গৃহে লোক নকল নির্ভয়েতে নিদ্রিত হউন, এবং ধর্ম্বো-স্ুক 
পুরুষেরা জাখরণ করুন । 


সপ 


মহাকবি কালিদাসের ধীশক্ির মহিম! | 


একদা চতুর চুড়ামণি ভোজরাঞ্জ এই প্রাতিজ্ঞ। করেন, যে, 
যিনি কোন নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন, তাহাকে লক্ষ স্বর্ণ- 
মুঙ্জা পারিতোধিক দিবেন | কিন্তু তিনি দ্বীয় চাতুরী বলে নভার 
মধ্যে শ্রতিধর ছি শ্রুতিধর প্রাহৃতি প(গুত রাখিয়া কত কত কবি- 


কালিদাস উপন্তাদ। সত 
কুলতিলক মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিতকে মহা অবমানিত করিতেন 
যদি কোন স্থুকবি অতি সুললিত রধভাব-গুণালঙ্কাররুচিরা 
কবিতা রচন। করিয়' শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার সভাস্থ শ্রতিধর মনীষিবর্গ উচৈঃম্বরে বলিয়া উঠিতেন, 
মহাবুক্ত ! আমরা বইক্কালাবধি এই কবিতা জানি; এ "তি 
প্রাচীন কবিতা; ইনি'কেবল আপন কবিত্ব খ্যাপনার্থ এই 
কবিতা স্বরচিত বলিতেছেন । ইহা বলিয়া তাহারা সেই 
কবিতা অবলীলাক্রমে আরতি করিতেন। প্রথমে শ্রুতিধর, 
পরে দ্বিঃশ্তিধর গুভৃতি ক্রমে অনেকেই নেই কবিতা আবৃতি 
করিয়া কবিদিগের মহ] অগ্রপ্তত করিতেন । 

একদা মহাকবি কালিদান এই বার্তা শ্রবণে মনোমধ্যে এক 
চমৎকার অভিসদ্ধি স্থির করিয়া, ভোজরাজের নভায় আনিয়া, 
স্বরচিত এই নৃত্বন কবিতা! পাঠ করিলেন |. 

যথা 

স্বস্তি শ্রীভোক্ররাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্টিকঃ সত্যবাদী । 

পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিবুতা। রত্বুকোটিমদীয়৷ ॥ 

তাৎ স্বৎ মে দেহি তুর্ণৎ সকলবুধজনৈজ্ঞায়তে বত্যমেতৎ। 

নোবা জানস্তি কেচিন্নবর্ৃতমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥ 

হে ভ্রিভুবন বিজয়ী ধার্রিকবর মত্যবাদী ভোঙ্গরাজ । আপনার 
পিতা আমার নিকটে এক কোটি নবনবতি লক্ষ রদ্ব খণগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। আপনি তাহার উরসজাত উত্তরাধিকারী” 
আপনি তাহা ত্বরায় পরিশোধ করুন। এ বিষয় যে শত্য ইহা 
মহারাজের সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই জানেন; যদি ন] 
জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন হুইল, আপনার অঙ্গীকুত 
লক্ষ মুদ্রা আমাকে প্রদান কুরুন | | 

ইহা শুনিয়া নভাস্থ সমস্ত লোক এবৎ ভোজরাজ অতীব 


২5৪ কালিদাস উপন্তাস। 


বিন্বয়াপন্ন হইয়। অন্যোন্ি-সুখাবলোকন করিতে লাগিেন। 
সুবুদ্ধি চতুর শিরোমণি মহাকবি কালিদান ঈষৎ হাদ্য আসবে 
কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! কি আর ভাঁবন! করেন, আপনি 
অতি নৎপুজ্র ফুল প্রদীপ পিতার খণজাল হইতে ত্বরায় মুক্ত হউন, 
শান্ত্রে কথিত আছে, পুন্র হইয়া যে নরাধম পিতৃষ্ধণ পরিশে]ুধ না 
করে, তাতে তাহাকে অন্তে অনন্তকাল পর্যন্ত নিরয়বাদ করিতে 
হয়ঃ এবং যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে এই কবিতা যে 
আমার স্বরচিত নূতন, ইহ অবশ্ঠ অঙ্গীকার করিয়া আমাকে 
লক্ষ স্বণুদ্রা পারিভ্োনিক দ্রিতে আজ্ঞা হউক । 
ভোঙ্গরাঙ্গ উভয় ঘঙ্কটে পতিত হইয়। ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন- 
পুর্দক চিন্ত! করিয়। উত্তর করিলেন, যে আপনি অন্য স্বস্থানে 
গমন করুন, কল্য আগিবেন, যাহা বিবেচন] পিদ্ধ হয়, তাঁহীই 
হইবে । এই শুনিয়া অুবুদ্দিবান কালিদান বিদায় লইয়া স্বীয় 
বাঁনস্থানে গেলেন । 
অনন্তর মহীপাল ও ঘভানদ শ্রতিধর পঙিতদিগের অহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যে, এক্ষণে ইহার কি উপায় কর। 
কর্তব্য বুঝি এত দিনে আমাদের চাতুরীঞ্জাল এককালে ছিন্ন ভিন্ন 
হইল | কালিদাণের বুদ্ধি কৌশল লামান্য নহে। সভান্থ স-স্ত 
পণ্ডিত কহিলেন, মহারাজ ! সত্য বটে, আমারা কালি “পর 
বুদ্ধিকৌশলে চমত্রুত হইয়াছি; যাহ? হউক, ইহাকে অগণ্য 
ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য । একপ চমতকার কৌশল প্রকাশ করিতে 
কেহই মমর্থ হন নাই। 
তদনম্তর এক জন প্রাচীন পণ্িিত কহিতে লাগিলেন, রাজন্‌ ! 
এবিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই করুন। আমার ন্মরণ হইল 
আপনার ন্বীয় জনক মহাক্নার স্থহস্ত-লিখিত এরূপ একশলিপি 
আছে যে,'“আমি আধাচান্ত দিবনের মধ্যাহ্নকালে আমার নদী- 


কালিদাস উপগ্ঠা। ্‌ ২৫ 
তীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালরক্ষোপরি অনেক রদ্ব রাখিলাম 
আমার উত্তরাধিকারীবয়ঃপ্রাণ্ত হইলে তাহা! গ্রহণ করিবে ।” হে 
নরনাথ! কালিদাসের কবিতা! পুরাতন বলিয়া এই অসম্ভব লিপি 
তাহাকে প্রদান পূর্বক সেই ধন আদায় করিয়া লইতে ত্বাদেশ 
করুন্। ইহাতে তাঁহার ধূর্ততা ও কবিতাভিমান তুর হইয়া 
তাহাকে বিলক্ষণ চাতুরীজালে জড়িত হইতে হইবে । ইহ! শুনিয়া 
মহীপাল অত্যন্ত বন্ধষ্ট হইয়! সেই রভানদকে শত শত ধন্যবাদ 
গাদন পুর্রক কহিলেন, হে কবিবর ! উত্তম পরামর্শ বটে, 
আপনার অনাধারণ ধীশক্কি প্রভাবে আমার মান সম্ভ্রম প্রতি- 
জ্ঞাঁদ নকলই রক্ষ। পাইবার নস্তাবনা হইল । 

পরদিন প্রাতঃকালে কালিদান রাজসভারোহণ-পুর্ক এ 
কবিতা পাঠ করিলে, শ্রণতিধর পণ্ডিতের একে একে নকলেই 
অভ্যস্ত পাঠের ন্যায় সেই কবিতা অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিতে 
লাখিলেন মহারাজ ! এ কবিতা, নূতন নহে, ইহা আপনার স্বর্গীয় 
জনক মহাত্মারক্কৃত। ইহা আমরা বনুকালাবর্ধিজানি । আপনি 
-ত্বরায় তাহার খ্নণক্জাল হইতে মুক্ত হউন। ইহা শুনিয়া রাঁজা 
এ লিপি লইয়া কালিদাবের হস্তে ঘমপর্র রুরিলেন। কালি- 
দান তৎক্ষণাৎ তাহার মন্দাবগত হইরা নশ্মিত বদনে কহি- 
লেন, রাজন! এই লিপিতে অর্থের বংখ্য! নির্দিষ্ট নাই, তুত- 
ধ্ব যদি আমার দত খণের বনুদয় রত্ব পাওয়া না যায়, তবে, 
আপনাকে অবশিষ্ট রত্ব দিতে ইইবে। যদি অতিরিক্ত রদ 
পাওয়া যায়, তাহা আপনাকে প্রতিদান করিব। রাজ সহাম্ত 
আন্যে কহিলেন, ভাল তাহাই হইবে। তদনম্তর, কালিদান* 
উদ্ধবাহু হইয়া অত্তি গভীর স্বরে রাফাকে আশীর্বাদ করিয়া 
ক্িলেন, মহারাজ ! নেই বিশ্ববিধাতা বিপন্নজনপাবন-ভূত্তভাবন 
ভগবান. আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি অতি সৎপুক্র, 


২০৬ কালিদাম উপন্তাগ। 


ইিলতিলক, আপনি ষে পিতৃঞ্ণণ পরিশোধ করিবেন, ইহা নি 
বিচিত্র! | 

পরে কালিদান হর্ষোৎফুল্প-চিত্তে নহান্য বদনে সেই নিদিষ্ট 
রক্ষের" নিকটে উপনীত্ত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মূল 
দেশ খনন করিয়া ভুগর্ড হইতে দুইটী, তাঁস্রকলদপূর্ণ ছুই একাটি 
রদ্্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দেই দুই কলদ সমেত রাঁজনভায় 
পুনরাগমন করিয়া! কহিতে লাগিলেন, হে নরবর! আমি দেই 
তাল বৃক্ষের মূলদেশ হইতে দুই কোটি রদ্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার 
প্রাপ্য এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ব আমি গ্রহণ করিলাম, অপর 
লক্ষ রত্ধু আপন গ্রহণ করুন । 

নরপতি অত্যন্ত চমত্রুত হইয়া কহিলেন, হে সুবুদ্ধিশেখর 
কবিকুলত্িলক কোবিদবর ! আপনি কি রূপে জানিলেন, যে রদ 
বক্ষের মূলে নিহিত আছে। কালিদান কহিলেন মহারাজের 
জনক মহাত্মা লিখিমাছিলেন, ফষে, “আধাছ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ 
কালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তাঙ্র্ক্ষোপরি 
অনেন রদ্ব রাখিলাম।'* ইহার অভিপ্রায় এই, ষে, আষাদঢ়ান্ত 
দিবসের মধ্যাহৃকালে মন্তকের ছায়। পাদমূলে আপগির়া থাকে। 
এই সঙ্কেতে এবক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া এই রদ্বু প্রাপ্ত » গাম 
নতুব। এর্ক্ষের উপরিভাগে রত্বু রাখা সন্তাষিত নহে । 

ইহা শুনিবামাত্র রাজ? বিন্ময়াপন্ন হইয়া কালিদানকে অগণা 
ধন্যবাদ গরদান-পর্কা অপর লক্ষ রত্বুও গ্রহণ করিতে অমুরোধ 
করিলেন; এবং সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। স মম্্রমে কালিদাসের 
' পাদবন্দন-পুর্ক কহিতে লাঁগিলেন,-ধন্য রে ম্বগীয় সুধাভিষিক্ত 
কবি তাশক্তি | তোমার অগাধ্য কার্ধ্য ভূমগুলে আর কি আছে! 
তোমা ব্যতিরেকে এক্সপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ 
হইবে? অপরাপর সৃষ্টি অপেক্ষাও তোমার সৃষ্টি চমতকারিনী। 






কালিদাস উপকাপ। 

অপরাপর সি প্তৃনক পা্-নির্শিা বিকার ৃ 
কেবল বাঝ্জাত্রাত্বক শুন্যপনদর্ঘদ্বারা রচিত হইয়াও কি পর্যন্ত 
মনোহারিণী ও চমৎ্কারিণী হইয়াছে | হে অপামান্য ধীশক্তি- 
নম্পন্ন সাক্ষাৎ দরব্বতী-পুত্র কৰিকেশরী কালিদান, তুমি কি. 
'অলেকিক কবিত্ব- শক্তি ভূষিত হইয়া এই ভূমগ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ 
করিয়াছ। বিশেষ-ব্ুৎ্পন্ন অশেষশান্ত্রাধ্যাপক মহামহো* 
পাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের কেহই তোমার তুল্য কবিত্ব শক্তি 
প্রকাশে সমর্থ হন নাই| তোমার কাব্য-নাটক সমস্তের রল 
মাধুরী, শব্দচাতুরী, ও ভাবভলী যে কি পর্যন্ত সুমধুর, তাহা কে 
বর্ন করিতে বমর্থ হইবে ! ভুমি খন যে রণ বর্ণনা করিয়াছ, 
তখুর তাহ! মূর্তিমান করিয়া গিয়াছ। ভোমার কাব্য-নাটকের' 
বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন নেই নমস্ত ব্যাপার 
আমাদের নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে । অধিক কি বর্ণন করিব, 
তোমার অপুর্দ-তা বালঙ্কার-ঘটিতা নবরসরুচিরা কবিতা -ক্বীর্তিই 
আমাদের ভারতবর্ষের গৌরবের পতাকা! স্বরূপ হইয়াছে। এই 
রত্গর্ভ। বনুন্ধরা তোমাকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 
তোমাকে ধারণ করাতেই তাহার রত্ত্গর্ডা বন্ুন্ধরা নামের 
সার্থকতা হইয়াছে। তোমার তুল্য অসূল্য বনু রদ্ু জগতে আর 
কিআছে। , 

অহো ! আমি কি অলীক-নর্কস্ব নরাধম প্রাতারক! এতাঁচ 
বৎকাল পর্যন্ত বিদ্যাভিমাঁনে অন্ধ হইয়া নিখিল-বিছজ্জনবঞ্চনা . 
জনিত কি ঘোর পাপপক্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম! কত কত মহানু- 
ভব উদ্রারম্বভাব নদাশয় পণ্ডিতবরকে সভামধ্যে কি পর্য্যন্ত অব 
মাননা না করিয়াছি ! তাহাঁরা কতই বা মর্মবেদন। পাইয়াছেন ! 
আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার! দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ, 
ও নরননীরে অবনীকে আর্র করিতে করিতে প্রস্থান কৰিয়া- 


২০৮ কালিদাস উপস্ঠাস | 


ছেন! হে শহানুভব ! আমার এই মহাঁপাপের কোন গায়শ্ণি 
বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। নতুবা আমার অন্তে অন্তকান 
পর্য্যন্ত অশেষ যাতন1 ভোথ করিতে হইবে । 

কালিদাস ঈষৎ হাস্ত-আস্তে কহিলেন, ,মহার - ! প্রতার- 
থাকে মহাপাপ বোধ করিয়া এত দ্রিনে যে আপার চৈতন্ ও 
অনুন্তাপ উপস্থিত হইল, ইহার অপেক্ষা কঠিন গ্রারশ্চিত্ আর 
| কি আছে এবং লোককে প্রতারণাজালে বদ্ধ করিতে শিয়া নে 
অয়, প্রতারণা-জালে-জড়িত হইলেন, ইহার অপেক্ষা কঠিন 
প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! আপনি কি জানেন না, যে, 
গতারণাপরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়? 

অনন্তর, সভাস্থ নমস্ত লোক তাহার অণাধারণ বুদ্ধি-কৌধব্রে 
চমত্কৃত হইয়। চিত্র-পৃন্ভলিকা-প্রায় অবাক হইয়া রহিলেন। 
তখন মহাকবি কালিদান ভুভুজকে আশীর্জা দপুর্ধক দেই পকল 
বদ্ধ গ্রহণ করিয়া, তাহার অদ্ধেক দীন দরিদ্র-অনাথদিগকে দান 
্রূলন। অপর অন্ধতাগ আপনি গ্রহণ করিয়। স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন । 





কালিদাস এবং রাঁজ।। 


« উত্জয়িনী নগরীয় রাঁজসভার উজ্্বল-রত্ব কবিবর কালিদান 
একদা মৌনব্রতী হইয়। এক নিদ্দিষ্ট তিথির স্থিতি 'পথ্যস্ত কথা 
না কহিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং সংকল্লিত ব্রত পালনে 
'কোন বিঘ্ন না জন্মে, এই অভিগ্রায়ে নগরীর কোলাহল বিহীন 
নিধন বনে গমন করত একাকী দিবাবপান পর্য্যন্ত অবস্থিভি 
করা ধার্য করিলেন । বেখানে চতুর্দিকে বনম্পতি, শাখী, লতা, 
গুল মাদি দৃষ্িগ্রোচর হওয়াতে তাহার চিতে যে যে ভাবের উদয় 


কালিদাস উপন্তাস। হি 


হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত; বিশেষতঃ ষামিনী পাত হইলে 
চন্দ্রের শীতল রশ্মি্বারা যে যে রম্য পদার্থের শোভা! প্রকাশযান 
২ইতেছিল, তাহাতে ভাবুক পুরুষের আমোদ বৃদ্ধি অসম্ভব নহে। 
তন্মধো অপর এক উল্ভুট কথা গ্রামাণ অবগতি হয়, যে নির্জন 
বিপিষ্গ মধো তৎকালে কএকজন লোকের চরণ বিক্ষেপ শব্দ, কর্ণ- 
গোচর হইল,কিকিৎপরে কবিবরের অচঞ্চল চক্ষুর সমীপে কতিপয় 
দন্ত মনুষামূর্তি প্রকাশ পাইল। যদিও তাহারা প্রক্ুত দস্যু নহে, 
কিন্তু দন্যুর ন্যায় তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাহারা রাজ!র পরি- 
্ার্থ লোক ধরিতে নিযুক্ত হইয়া এ অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে 
জঙ্গল ও পথে ইতল্ততঃ ভ্রমণ করিতেছল, ষে যদি কোন পথিক 
দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের নেত্রপথে পতিত হয়, তবে- তাহাকে 
বেগার ধরিবে,-কেননা দেই দময়ে রাজার যান বাহনার্৫থ বাই. 
কের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিমধো কালিদান তাহাদের 
দৃষ্টিগোচর হওয়াতে “তুই কে ?” বলিয়া জিজ্ঞাসিল। কিন্তু. 
কালিদান মৌনত্রত প্রযুক্ত বন্ধক হওয়াতে আপনার কোন 
পরিচয় দিতে পারিলেন না তাহার মৌনাবলম্বনে ভাঁহারা নিশ্চয় 
বুঝিল, যে এ বাক্তি চোর, এবং উজ্ত রাজকার্ধ্যে যোগ্যপাত্র 
বটে,অতএব"বাচত্যম, কবিবরকে ঘাড়ধরিয়া লইয়। গিয়া রাজার 
পাক্ষি বাহকের পদে অভিষিক্ত করিল। কালিদাদ মৌনভবে 
চলিলেন, এবং অন্যান্য মহচর বাহকের সহিত ভূপতির শিবিকা* 
দণ্ডের তলে ক্ষন্ধ দিলেন কিন্তু পান্কি দণ্ডের তলে স্কন্ধ দেওয়া 
তাহার অভ্যা ছিল না, কবিতা রচনার্থ লেখনী ধারণেই পটুতা 
ছিলেন; সৃতরাং বহুকষ্টে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু নহচর বাহক-* 
দের তুল্য কাথ্যক্ষম হইলেন না। বৃপতি তাহার ক্লেশ দেখিয়া 
মনে করিলেন, যে এ ব্যাক্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়! 
থাকিবে, তনগিমিতে কান্ত হইয়াছে; অতএব করণার্জচিত্ হইয়া 


২৭ 


২১০ কাঁলিদাঁদ উপন্যাস । 


এককালে দয়! ও পাণ্ডিত্য প্রকাণার্থে সংস্কৃত ক'ণতাতে বক্তৃতা 
করত কহিলেন | ? 
“ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম ক্ষদ্ষত্তে বদি বাধতি | 
প্রস্থ পণ্ডিত বাকের, যেমত পাঃক্ক ঝুনে অনভ্যান, ধরণী 
পন্তিরও কবিতা রচনায় তদ্রপ অনভ্যান'ছিল। তৎ্কালেখ্সন্য 
তিথির বঞ্চার হওয়াতে কালিদান মৌনব্রতের বন্ধন হইতে মুক্তি 
পাইয়া বাকা প্রয়োগে নমর্থ হইলেন? অতএব পাক্কি স্কন্ধে 
থাবায় অত্যন্ত রেশ পাইলেও রাজবতূগভায় ব্যাকরণ শ্ুত্রের 
উ“ন্ধ বে আঘাত পড়িল, তাহাতে কর্ণে আরও অধিক ঢুঃখা- 
নু্চব হইল, একারণ হৃপতিকে নস্থোধন করিয়। উত্তর দিলেন। 
যথা 
ন বাধতে তথা স্কন্ধো বর্ন বাধতি বাধতে |ণ* 





কালিদাসের পুত্রের প্রতি উপদেশ । 
এক দিবন স্বর্গীয় কালিদান আপন পুক্রকে পাঠ দিতেছেন | 
যথা-_ 

পঠ পুজর নদানিতাৎ অক্ষরং হুদয়ৎ কুর'ঃ | 

হ্বদেশে পুজ্যতে রাজ। বিদ্যা নর্ধত্র পূজ্যতে ॥ 
«. এ বম রাজা বিক্রমাদিত্য দিবাবপান প্রযুক্ত বেড়াইতে 
ব।ইছেছি"লন এমন মময় কালিদানের পুত্রের প্রতি কালিদাস 
একার উপদেশ দিতেছেন তাহা শুনিয়া! রাজা জিজ্ঞানা 
শবিলেন, ফে, তোমাৰ পুজ্রকে কি উপদেশ দিতেছ কাঁলিদান 








* “রে জাল্ম যদি তোর স্বন্ধ বাথিত হুইয়! থাকে, তবে ক্ষণকাঁল 


বিআাম ক 


1 আমার সন্ধে ভাদৃক্‌ পীড়া দেয় না, বাধতি যেমন পীড়। দিতেছে । 


কালিদাস উপন্তাস। রা 


উক্ত শ্লোক পাঠ করিলেন, শ্লোক পাঠকরার পর রাজা বাহাদুর 
অস্তান্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন যে, আমি রাজা হইয়]. 
নিজ রাজা বাতীত অনাত্্ পুক্গ্য নহি, এই কথা বলিয়া কালি- 
দানের হস্ত পদ বন্ধনু পুর্জক নিবিড় বন মধ্যে নিক্ষেপ" করার 
জনি কিস্তরদিগকে আদেশ করিলেন, কিন্কুরের? রাজা বিক্রমা- 
দিত্যের আদেশানুযায়ী কার্ধা করিলে, কালিদ!ন কি করেন অন্য 
উপায় বিহীন কেন না পুন্দে রাজার মভায় নবরভ্তরের প্রাধান রত্ব 
বিশেষ হইয়া নিযুক্ত ছিলেন তখন দানহ্ের ভোগ কর্তবা বিবে- 
চনায় সুতরাং কিছু দিবন এই প্রকারে নিবিড় বনমধ্যে সময় 
 অনতিবাণিত করিতেছেন এখন ই নিবিড় বন. সধ্যে টদতা দান- 
বের অভাব নাই তগ্মধো দুইটি দৈত্য পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিয়া 
মধাস্থ অনুনদ্ধান করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল যে একটি 
মনুষ্য হস্ত পদ বন্ধন বিশিষ্ট হইয়! বন মধ্যে পড়িয়া! আছে তখন 
এ মনুধ্যকে জিজ্ঞানা করিল, যে তুমি কে এবং তোমার নাম কি 
কালিদান তদুত্তরে নিজ পরিচয় নকল দিলেন, দৈত্াদ্বয় পরিচয় 
পাইয়া কহিল থে ভাল হইয়াছে কারণ আমরা পরস্পর তর্ক 
করিয়া মধ্যস্থ খু'জিতেছি এমত স্থলে. তুমি কালিদাস তোমার 
নাম আমরা শুনিরাছি অতএব তুমি আমাদিগের এই বিবাদের 
শালিনী হইয়া বিবাদ ভগ্তন করিয়া দেও কালিদান এ সুবিধা 
পাইয়া দৈত্যদিগকে কহিলেন যে আমার বন্ধন মোঁচন করিয়।* 
দিলে তোমাদিগের উভয়ের বিবাদ মীমাংনা করিয়া দিব, এই 
প্রকাবে ক্ষণকাল তর্ক বিতর্ক হইতে চলিল, কালিদান কি করেন 
কাজে কাজেই তাহাদিগ্নের আয়ত্তে থাকিয়। কহিলেন যে তোমার 
দিগের কি তর্ক হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বিস্তাবিত্ত বল, তখন 
দৈত্যেরা পরম্পর বলিল যে “মাথে শীত, কি মেঘে শীত, ” এই 
কধ। শুনিয়া কালিদান বলিলেন থে আমার বঙ্ধন মোচন করিস? 


২১২ কালিদাস উপন্তাদ। 


দে আমি এই ক্ষণেই তোমাদদিগের তর্ক মীমাংসা করি, 
_ এই কথা ঝলিবার পর দৈত্যেরা কালিদাসের বন্ধন খুলিয়া -দয়। 
আপন অধীনে রাখিয়া কহিল যে বিবাদ মুহূর্ত মধ্যে মীমাংনা 
করিয়া*দিতে পারিলে তোমাকে এই বন মূধ্যে ন্বর্ণ অট্টালিকা 
পুরি প্রস্তত করিয়া দিব, তখন কালিদাস মহা সন্ত হইয়। 
বলিলেন। | 
যথা 
“মেখেও শীত নহে, “মাঘেও শীত নহে, 
যন্ত্র বানু তত্র শীত। 
এই বাক্য গুনিয়। দৈত্যদ্বয় মহ] সন্ষ্ট হইয়। বনমধ্যে কালি- 
দানের নিমিত্ত একটা বৃহত্তম অটউ্রালিকা নিন্মাণ পুক্পক দান দাদী 
ও প্রহরী প্রভৃতি এরূপ ভাবে বন্দবস্ত করিয়। দিল, যে নে প্রকার 
বন্বন্ত প্রায় রাাদিগেরও থাকে না, যদি কোন বাক্তি কালি- 
ধনের নহিন্ত পাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা! হইলে এতলা 
না দিলে এবৎ অনেক অমন উপাননা না করিলে কালিদানের 
নহিত সন্দর্শন হয় না। এই প্রকারে কালিদাস কিয়ৎ্কাল এ বন 
মধো অট্টালিকা পুরিমধ্যে দৈতাণণ সহ অতিবাহিত করিতেতে ন। 
এখন রাজা বিক্রমাদিতোর সভায়, রাজা বিভীষণনেদ কট 
হইততে এক পাঁঞকা আগত্ত হইল, স্বাহার মম্ম এই যে 
” “ক্ষির নর নবনী ধর” 
এই কথা কে কাহাকে বলিয়াছিল, রাজা বিক্রমাদিতা প্রতি 
রত্বু নকলে এ কথার উত্তর করিতে না পারায় ব্রাজা বাহাদুরের 
মনে কালিদাসের কথা ন্মরণ হইল, অর্থাৎ কালিদাস থাকিলে 
এ কথার উত্তর দিতে পারিত, তখন রাজা ইতস্ত্ুত করিয়া 
বলিলেন যে কালিদানকে খুঁজিয়া আনিয়। দিতে পারিবে 
০০০৮ যথেষ্ঠ গু পুরক্ষার দেওয়া হইবে এই প্রকার ঘোদণ। 
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করিয়া! দিজেনঃ একিকে কিন্বর 'দকল কালিদানকে জিতে 
চর্লি্, কেহই তাহার অনুমন্ধান করিতে পারিল না, তই. 
মাত্র সন্ধান হইল যে, ষে বনমধ্যে কালিদানের হত্তপদ বঙ্ধন 
করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এ বনমধ্যে রৃহদাকার * আটা” 
লিকগ প্রস্তুত করাইয়া উহ্ধাতে কালিদান রাজস্ব করিতেছেন” এবং 
দৈতাগণ নকলে তাহার প্রহরিরূপে আছেন তাহার মহিত, সাক্ষাৎ 
হওয়া বিশেষ স্ুকঠিন, এই সংবাদ মাত্র পাইয়া তখন রাঙ্জা' 
বিক্রমাদদিত্য কি করেন স্বয়ং মৃগয়াচ্ছলে অনুনন্ক[নে গ্মন করিলেন, 
ক্রমশঃ গমন করিতেছেন করিতে করিতে দেখিলেন ষে দূতেরা। 
যাহা বলিয়াছিল তাহ। প্রকৃত বটে, তখন রাজা ন্বয়ং দ্বারে গমন; 
করিয়া দ্বারপালদ্িগকে সংবাদ দিতে কহিলেন, কালিদানের 
নিকট খবর হইলে, কালিদান রাজা বিক্রমাদিত্যের আগমন 
বার্তা শুনিয়া স্বয়ং আগিয়া যথাযোগ্য আহ্বান পূর্বক রাজ! 
বাহাছুরকে লইয়া আপন সদনে গমন করিলেন, এখন রাজা ষে 
কথার জণ্ট স্বয়ং খু'জিতে চলিয়াছেন সেই কথা প্রথমেই প্রস্তাব 
করিলেন যে ক্ষির সর নবনী ধর” এই কথা কে কাহাকে 
বশিয়াছিল এ কথার উত্তর দিতে না পারায় আমরা নিজ্তান্ত 
বাস হুইরাছি, যেহেকু বপ্তাহ মধ্যে এই কথার উত্তর না দিলে 
বিশেষ ক্ষাতিগস্ত হইতে হইবে, এবং তাহার অদ্য ৬ দিবন 
অতত ই, এখণ এ কথার উত্তর দন্ধর আবশ্যক নেই. হ্বেভু 
হামার নিকট আমি" স্বয়ং আধিয়াছি এই একার রাজার 
আ৬ বাক্য কালিদান শ্রবণ করিয়া রাঙ্গা বিক্রমাদিতাকে 
কাহলেন যে 
“ নিকষা রাবণকে বলির ছিলেন ” 
খেহতু দশমু্ড রাবণ নিকষার তন, দুইটি মাত্র, এই হেতু দশ 
মুখে দশটি স্তনের আবশ্যক সুতরাং নশ্তানের ই মুখে ছুই ভন 
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দিয়া বানী মুখকমলে কি দেন তাহা স্থির করিতে -। পারিরা 
“ক্ষির নর নবনী ধর” এই কথা বলিয়া অর্থ আহার দিয়া 
সন্তান রাবণকে নান্ত,না পুন্দক দুই ছুই মুখে এক একবার 
করিয়। স্তন পান কর এই কথা বলিরা বান্তখন| করিরা ছিলেন। 
এই পছ্ুত্তর পাইয়া রাজ বিক্রমাদিত্য অতিশয় ক্ষ « 
অহকারে কহিলেন 
পুঙ্পেনু জাতি, নারীনু রস্তা, 
পুরুষেরু বিষ, নদীঘু গঙ্গা, 
মুপতিন রাম, কাব্োতু মাঘও 
কবি কালিদান? | 
অআথঃ পুষ্প মধ্য জাতি পুশ্প অঠি মনোহর, স্ীজাতিপ 
মধ্যে রস্তা নারী প্রধান বলিয়া জগতে খ্যাতি আছ, নদী 
নকলের মধ্যে গঙ্গানদীই প্রধান, আর রাজগণের মধ্যে রামের 
তৃলা রাজ। এ পধ্যন্ত হয় নাই, এবং কাব্য শাঞ্ছের মধো মাঘের 
তুশ্য কাব্যও নাঈ আর কবর মধ্যে কালিদান, অম ভ্রিউুবন 
ভিতরে দ্বিতীয় নাই | 
এই প্রকার [বিবিধ বাল্য দারা কবি কালিদানকে নানা 
বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে আমি তোমাকে অর্বদা 
ধন্যবাদ দিয়া থার্সি, কারণ তোমার মত তীক্ষ বুদ্ধি বিশিষ্ট 
পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেন না যে কথা তোমাকে 
প্র্ম করা হর তখনি তাহার নগুত্তর পাওয়া যায়, অতএব তুমি 
পুনক্ধার আপন পদে পদাভিষিপ্ত হও, যেহেতু তুমি ভিন্ন 
আমার বভ। চলিবে না কারণ সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এখন 
আর নেরূপ চলিতেছে না। এই জন্য রাণী গরভৃতি ঘকলে 
তোমার নিমিত্ত কাতর, বিশেষ আমার নহিত আপনার সহানু- 
ভুতি আছে। এবং আমার প্রতিকুশে আপনার কোনরূপ 


কালিদাস উপন্তাপ। রঃ 


০ নিত হইযাছি আর 
নংস্থার নাই, ইহা দেখিয়া আি বড়ই আনি হইয়াছি 
আপনার মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দিয় নাই এই হেছু আপা” 


নাকে বথাযোগা রূপে আহ্বান করিতেছি, ন্ৃতরাং আপনার 


শর্ত ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে কখনই “উচিৎ 
নহে,ঞ্এবং আপনি আমার রাজনার কাষ্যাকার্যোর প্রতি 
ঘেতীকষ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা আমি বিশিষ্টরূপে অবগত্ত আছি" 
তবে গ্রহবশতঃ বুদিতে না পারিয়া এরূপ ঘটন। ঘটিয়াছিল, 
তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নাই তথাপি আপনার শক্তিকে 
অপলাপ করিত্তে কখনই বক্ষম নঠি, আপনার সহিত নশ্বন্ধ 
রাখাই আমার পক্ষে উচিত, তব কল অময়ে আপনাদিগের 
সতের মহিত আগার মতের সিল হইবে তাহার কোন কথা নাই | 
কিন্ত মতের গ্রভেদ থাকিলেও আপনাদিগ্ণের অভিলাষ পুর্ণ কর! 
নকল নগয়ে আমার কর্তবা, আর আপনার মতামত জানিবার 
জন্য আমি নর্বার্দাই উৎসুক থাকিতাম, এক্ষণে ও স্পূ্ররূপে 
আছি এবং পরেও নযদ্্র সহকারে থাকিব, আপনার মতামত 


বজায় রাখার জন্য বিধিমত টেষ্টা করিব, আপনার জঙ্ষে 


সাক্ষাৎ নহবদ্ধ থাকিলে তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সুবিধা হইবে, 
অতএব আপনার অন্থঃকরণের বেগ সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
পূর্ধের ন্যায় রাজধানী উজ্জরিনীতে গ্বমন করুন, ' নচেৎ 


আমার মভা তোমার অভাবে পূর্াপেক্ষা পরিবর্তনের ঘেগ* 
ধারণ করিয়াছে, আর এ পরির্ন খরবেগে চলিতেছে, কোথায়: রঃ 


গিয়া দঁড়াইবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই পরি 


সনের বেগে যে অনেক পুরাতন পদার্থ সকল ভাঙ্িয়া? 
যাইবে তাহারও অনোেহ নাই, এবং তাহাও আমাকে অগত্যা 
স্বীকার করিতে হইতেছে টি 


ঘে প্রার্ধনীয় তাহা আমি বলিতেছি না কিন্ত নেযাঁহা হউক। 


ফলতঃ পরিবর্তনের কার্য মকলই টি 
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এই পঞ্গিবত্রনেন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এবং উহার বেশ্ন 
অগ্রাহা করিয়া রাঙ্গা শাসনের দিকে যত্তুবান হইয়া! পুর্জ নিয়ম 
অনুনারে রাজনভার আগ্রমন করুন এই বলিয়। রাজা ও কালি- 
দান উভয়ে উজ্জয়িনী নগরে পৌছিলেন, এবং পূর্বের ন্যায় 
থাকিলেন। 
শুকপক্ষী * 

বাজ] বিক্রমশদিত্য কোন মময়ে এক শুকপক্ষী খরিদ করিয়া 
ছিলেন, এঁ শুকপক্ষী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, বলিতে পারার 
তাহাকে নর্জদা রাজনভায় রাখিয়া রাজা বিচার ইত্যাদি 
করিতেন । এখন রাজনভায় থাকিয়া শুকপক্ষী নবরত্রের উপর 
গ্রাধান্ততা পাইল, তখন রত কলেরা কিঞ্চিৎ খর্ধী হইলেন 
কিন্তু গুকের উপর কাহারও কোন ক্ষমতা নাই,যে বহনা শুকের 
উপর কোন ক্ষমতা প্রকাশ করেন। 

এইরূপে শুক বিশেষ গৌরবের সহিত থাকে। এখন রাজ। 
বাহাছুরেব প্রিয়া ঘোটকী একটি আর কাঁমধেকু একটি গর্ডিনী 
হইলে রাক্ষা বিক্রমাদিত্য শুককে জিজ্ঞানা! করিলেন যে এই 
ঘোটকী এবং কামধেনু ইহাদিগের পরস্পরের কি সন্তান হতে 
তখন শুক কহিল যে, মহারাজ ঘোড়ার বন, আর কামধেনুর 
ব্নতরী.হইবে | 

এখন জগনীশ্বরের ক্ূপায় এক নময়েই ঘোঁড়া এবং গাভী 
উভয়ে প্রমব হইলে বররুচি প্রভৃতি অষ্টরত্ব একত্রিত এক 
পরামর্শী হইয়া ঘোড়ার বতনকে গাভীর স্তনপান করাইল 
আর কামধেনুর বত্নতরীকে ঘোড়ার স্তন পান করাইতে 
শিক্ষা দিয় পরস্পরকে পরম্পরের স্তনপান কর! অত্যন্ত করা- 
ইয়া দিল, এখন ১১৯৫ দিবন পরে পরস্পরের স্তনপান বিশেষ 





কালিগান উপ্াস। 
অভ্যাস হইয়াছে দেখিয়া রাজাকে দেখাইল। া্গা, ভরের 
অবস্থা দেখিয়া শুকের কথার সহিত অনৈক্য স্থির করিকবা। খন, রঃ 
গুকের মন্তক ছেদনের আদেশ করিলেন এখন, কোন ব্ক্কির টা 
মন্তক ছেদ্দনের আদেশ হইলে কিস্করের অভাব নাই কারণ রাজ, 
। বাণীরুব্যাপার তখনি কম্েকজন দূত আনিয়া শুককে মঘামে লইয়া 
গেল, শুক দৃতদিগ্কে যখোচিত বিনয়বাক্যেতে বশীভূত করতঃ 
আপন জীবন বশচাইয়। অন্যত্র চলিয়া! গেল, কিছুদির্ন অতি" 
বাহিত হইলে পর কোন নময় কোন এক দ্বিন রাজার দীঘির 
নিকট আনিয়া আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া শুক বসে আছে। 
এমন মময় রাজ বাহাদুর সান করার জঙ্য দীঘির নিকট আদিয়া 
দেখিলেন যে একটী গুক পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া! বমে 
আছে তখন গুকের আর নে নুখ নাই সুতরাং দুরবস্থা উপস্থিত 
হইলে সকলেরই শুকের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন 
রাজা দম্তাষণ করিয়। ুককে জিজ্ঞানা করিতেছেন । 
যথা 

পক্ষী মণ্যে শুক শ্রেষ্ঠং 

রাজা পৃচ্ছতি তৎপরম,, 

রক্তোষ্ঠ হরিদ, বর্ণম», 

কিমর্থে কুষ দর্শনম,, || [ও , 


তখন শুক সুযোগ পাইয়। রাজাকে কহিল 
ঘথা 
অহুদ্র মধ্যে মম বাসা, ৃ 
বহ্ছিং দহতি তৎপরম.» ০ উদ । 


 রক্তোষ্ঠ হরিদ বর্ণম, 
তদর্ধে কৃষ্ণ দর্শনম. || 
এই উত্তর শুনিয়া রাজ। বিক্রমাদিতা বলিতেছ্ছেন 


৮ 


বিরল সিল ০ 
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| যথা_- 
ওছে পক্ষ ছুরাঁচার অনস্ভবং কিং ভাষতে,, 
সমুদ্র মধ্যে কথং বাসা কথং বহ্ছি প্রকাশিতে | 


_ ভুখন শুক বলিতেছেন মহারাজ সত্য বটে 
যথা * 
অশ্বিনী প্রনবে গ্লাভি, কামধেনু তুরঙ্গিনী সমুদ্র মধ্যে মম 

বাস। যথা রাজা তথা প্রজ্গা। তৎনময়ে রাঙ্গা মহাশয়ের চৈতন্ঠ 
হুইয়। যন্ত্র সহকারে শুককে লইয়া যথাস্থানে নন্লিবেশিত করিয়া 
'দিবার জন্য অমাত্যদ্িগকে আদেশ করিলেন। শুক আপন পদ 
প্রাপ্ত হইয়। নবরত্বের সহিত মিলিতভাবে রাজনভায় থাকিয়া 
রাজকাধ্য নকল সম্পন্ন করিতে থাকিলেন । 


শা 


কালিদান কর্ণাটে গমন পূর্বক বররুচির জীবন 
দান দিয়াছিলেন। 


কর্ণাটের রাজরাণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী « ননঃ 
এমন কি নানাঁদিগ দেশীয় পণ্ডিত নকল আঘিয়। প্রায় বাণীর 
নিকট বিচারে পরাজিত হইতেন। 

এখন কোন নময় বরক্চি মনে করিলেন যে কর্ণাটের 
ক্লাণীকে বিদ্যাবিষয়ে বিচার দ্বারা জয় করিতে হৎবে এই কার 
মনস্থ করিয়া কর্ণাট রাজ্যে গমন করিলেন, এবং বররুচি আক- 
ধিণী মন্ত্রে সিদ্ধ ছিলেন। এখন কর্ণাটে পৌছিয়া রাজবাটীর 
শন্নিদ্ধ কোন স্থানে বাম। ধার্য করিয়া সদ্ধ্যার অমস্্ সায়ং 
কাধ্য নমাপনান্তে রাণীর উপর আকর্ধিনী মন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 
বদে আছেন, এদিকে রাতি প্রায় ছ্িগ্রহর হইয়াছে, বর্ষাকাল 
টিপ টিপ, করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। 


কালিদাস উপন্তাস। নী 
এখন এ সময় আকর্ষিশী মন্ত্রের আকর্ষণ দ্বারা রাণী বররুছি় | 
দ্বার আপিয়। উপস্থিত হইলেন। বরকচি জানিতেছেন যে জাহাজ রর 
আনিকা ঘাটে পৌছিয়াছে, এখন নোঙর ক্ষরিলেই হও 
নোঙর করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বররুটি জিক্াগা রঃ 
করিলেন যে তুমি কে? ভদুত্তরে রানী পরিচয় মকল দিলেব, 
রাধীর পরিচয় পাইয়া বরফ্লচি বলিতেছেন: ষে, 
রাণী হইয়া! এন্থলে তোমার আদ। ভাল হয় নাই, এতে 
হয় ভুমি রাণী না.হবে অন্য কোন ছু অভিসন্ধিযুক্তা, বনি ২ 
অতএব আমি দ্বার খুলিয়া দিব না ওদিকে আকর্ষিবীতে কমখর, ৃ 
রথের টান' লাগিতেছে কোন ক্রমেই নোঙর না হইলে জাহাজ্ক 
বান চাল, হয়। র 
এদিকে বররুচি ক্রমান্বয় তর্ক বিতর্ক করিতেছেন ফে যি 
তুমি কর্ণাটের রাণী হবে তাহলে এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং . 
বিন্ছু বিন্দু বরিষণ হচ্চে, এমন অবস্থায়, বিশেষ রাজার রামী হয়ে 
তুমিকি প্রকারে এখানে আধিলে তোমার শরীরে কি কোন 
ভয় নাই, নামান্য ভদ্র মহিলা যারা তারাও ত একাকিনী এ অব- 
খিয কোন স্থানে গ্রমন করিতে পারে না তাতে তুমি রাধী বলি- 
তেছ এ কোন প্রাকারে বিশ্বাস হয় না । এই রকম কথা কহিতে 
কহিতে যখন বররুচি মন্ত্র নি্ধ ও শেষ দেখিলেন তখন ছার 
খুলিয়া দিয়া রাণীকে আপন কক্ষে লইয়। বযাইলেন। ক্রষ্ষেণ* 
রাণীর নহিত প্রশক্তি জন্মিল । 
পরদিবন রাজবানি উপস্থিত হইয়া বরকুচি রামীর সহিত 
বিচার.করিবেন বলিয়া রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন /: 
রাজা মহাশয়ের অবারিত দ্বার ইহা পাঠকেরা বুঝিয়া লই- 
বর ধা আবিয়। বররুচির' 
পার পরান্দিত। হইলেন যেহেতু 
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পুর্ব রাক্রিতেই ঘাটে জাহাজ, নোঙর করা হইয়াছে । সেস্থলে 
বিচার অতিরিক্ত আর রাজা বাহাদুর রাণীঞজির পরাজিতা ঠাব 

দেখিয়া বররুচি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিবেচনায় বররুচিকে 

নিজ রভাপগ্ডিত করিয়া রাখিলেন, তাহাতে রাণী রাজা ও 

বররুচি তৃতীয় ব্যক্তিরই সুবিধা হইল। , ৬. 

এই প্রকারে কিছুদিন বররুচির ময় অতিবাহিত হইলে 

ক্লাজার মনে বন্দেহ হইল যে রাত্রিতে কোন ব্যক্তি রাঁজবাঁটীর 

অন্দরমহলে গমন করিয়া! থাকে, এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বার- 

পালদ্িকে অনুমন্ত করিলেন যে রাত্রিতে অন্দরমহলে কোন 

ব্যক্তি যাতায়াত করে, যদি তোমরা গ্রেপ্তার করিতে ন1 পার, 

তবে তোমাদিখের মস্তক ছেদন করিৰ। এই কথা দ্বারপাঁলদ্রিগকে 

বলায় তাহারা পরম্ধরে ৰলিতে লাগিল যে, রাজবাগীর ভিতর 

পিপীলিকা প্রবেশের পথ নাই, এতে যে মনুষ্য কি প্রকারে 

যাতায়াত্ত করে। এইবপ নানাপ্ুকার অভিষন্ধি করিয় কোন 
প্রকারে ধরিতে ন। পারায় কোন এক দিন জল নিকা. পথে 
বাশ কলপাতিয়া রাখিল এখন দৈব ছুর্বিপাক বশত বররুচি 
বাগীর মধ্যে প্রবেশ'করিতেছেন, এমন সময় এ বাশ-লে পড়িয়া 

মানব লীলা অরন্বরণ পুর্ঘক ধরাতলশায়ী হইলেন এখন জীবন 

শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পুর্কে একখানি খাবরা!র দ্বারা তিন চরণ 
কবি লিখিয়। রাখিলেন । 

এদিকে তৎক্ষণাৎ যেমন বাশ কলের শব্দ হইল তখনি দ্বার- 

পালের! এ বাশকলের নিকট যাইয়। দেখিল, যে বররুচি পণ্ডিত 

শবীন্খকলে পড়িয়াছেন, তখন বররুচির মৃত দেহ লইয়! রাজার 
গোদ্ধরে পৌছিলে রাজ। দেখিলেন যে বরর্চি, এবং বররুচিকে 
দেখিয়া একটু দয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে; অদ্য তোমরা! 

ফৃতদেহ রাখিয়া দেও এই বলিয়। ছ্বারপালদিগকে আদেশ করি- 


মম ছ 













লেন পর দিবস এ ক্ষল নিকাণের বান করার জনা 
কতিরা দেখিলেন ষে খাবার স্বারা তিন চরণ কুবি লেখা নি 
আছে এ কবি দেখিয়া বাকী চরণ পুরণ করার ভবন সহ 
কালিদারকে আনাইলেন, কালিদান পে ছিয়। র নি ০ 
পুরঞ্ণকরিলেন কার কবির অর্থ এই বে সার কুঙ্ের 
এবং পান করাঈলে বররুডধির জীবন রঙ্গ পাইয়া, পির 
প্রাপ্ত হইবেন কালিদার তথায় গমন করিয়া. এ নী 
পূর্বক ভগবতী নীল স্বরন্বতীর স্তব পাঠ করিয়া! অন্তত কু 
বারা স্বান ও পানি করাইয়া বররুচিকে জীরন দান দিলেন 








কালিদাসের কল্পতরু হওয়ার বিষয়। . . .. 
কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস কোন নময়ে কল্পতরু হইয়া স্বীয় সোপা 

জিত মম্পততি যে কিছু ছিল, ততৎসমুদয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পপ্ডিতের 

ঘরে ঘে নকল জিনিন থাকার নম্তব তৎসসস্তই এ সময়ে দাতী। 

কর্পতরু হইয়।৷ দান করিয়াছিলেন । এখন প্রাততঃকার হইতে 

বেলা দিপ্রহর তিন ঘটিকায় মধ্যেই সম্পৃত্বি নকল ফুরাইয়া গেল, 

তাহার পর বেলা অপরাস্ধ পণাচটার নময়. এক অতিথি আসিয়া 

উপস্থিত হইল, তখন কবিবরের পরিধীয় বন্ত্র ভিন্ন আর 'ক্ছুই রর 

নাই কিন্তু কি করেন কণ্ণতরু হইয়া যখন বঙগিয়াছেন তখন যে 


খাই প্রার্থনা করবে তখন তাহাকে প্রাধিত বন্ত অবশ্যই দিতে 
হইবে । টু | টা 





তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কল্পতরু হওয়া বোধ হয় পাঠকবর্গ ৃ 

তে পারিবেন, এখন কাঁলিদাব বলিলেন ফে.অতিথি মহাশয় না 
আমার তআর কিছুই নাই যে আপনাকে কিছু দিতে পারি. 
এমত আর ক্ছিং নাই এই কথা বলায় তৎক্ষণাৎ অতিথি কহিল না 


বুৰি 


হহহ * . কালিদাস উপন্যাস । 


ঘ্ে' পণ্ডিত প্রবর আপনার কিছু নাই একথা বলেন কেন। 
আপানার পর্লিধীয় বস্ত্র যখন সঙ্গে আছে তখন নাই একথা 
পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন কেম, এ বড় আশ্চর্য্য যে কল্পতরু হইয়া 
সন্ধ্যা 'না হইতেই আপনার সকল বস্ত ফুরাইল, এ কি প্রকার 
কল্পতরু। যাহ! হউক এ প্রকার বল ভোল হইতে পারেন] । 
এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠ কবিবর অতিথিকে পরিধীয় বন্্রখানি 
দিলেন ! ৃ 
এদিকে লঙ্জা বন্ত্র বিহীন হইয়া লোকলজ্জ! হেতু নিকটে 
গ্রভা নদী ছিল এখন বেদি হইতে উঠিয়া নদী গর্ভে দেহ 
বুকাইয়া বণিয়া রহিলেন ! 

এখন সহরে রিশেষ জনরব যে অদায মহাঁকবি কালিদান 
দাতা কললতরু হইয়। পরিধীয় বস্ত্র পর্যন্ত দ্রান কয়া লোক লজ্জা 
হেতু নদীর কলে বনিয়া আছেন, এই সংবাদ রাজা বিক্রমাদিত্যের 
নিকট পর্যন্ত হইলে, তখন রাজ+ মহাশয় মহা কবি কালি- 
দাসকে অত্যন্ত ভালবানিতেন তজ্জন্য কব্বিরের নিকট মহারাজ 
গ্বমন করিলেন । 

রাজ! বিজ্তমাদিত্য, কালিদানের বেদির নিকট পেশী »য়া 
দেখিলেন যে, কালিদান বেদি ছাড়িয়া! জলে বদিয়া' " ,ছন, 
তখন মহারাজ গণ্ডিত্ত প্রৰরকে নমস্ত অবস্থা জিজ্ঞান। করিয়। 
“কহিলেন যে, 

যথা 
অনম্যগ্, ব্যয় শীলন্য গতিরেষাদূশি ভবেৎ। 

*. অর্থ। অমিতব্যয়ী ব্যক্তির এই প্রকার ছুর্দশা দেখাযায়। 

তখন কবিবন্ত এ শ্লোক পুরণ করিয়া কহিলেন । 

যথা 
তথাপি প্রাতরুথায় নাম সত ব্যৈব শীয়তে | 








০০৮ ন্রারা রাত 

অর্থঃ। এ কথাই সত্ব কিছ রিকি 
গ্রাঃকালে উঠিয়া দাতা ধযতিরই মান স্মরণ রিনা বা? 
তখন রজ বিক্রমাদিত্য সক্তোষ হইয়া বিধী: 
আনাইয়া কারিদাদকে দিলেন এবং তপিবসী। 
আরও বথা যোগ্য অর্থ পতিত কালিলাদকে। 
দান অর্থ লইয়া অন্তান্য সকল লোককে ঝি 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । টি 4 


প্রথম] রাক্ষীর প্রশ্ন । 


এক রাক্ষনী স্বীয় পতির সহিত বিবাদ করিয়! রাঙ্গা বিক্রমা- 
দিত্যের বভায় আনিয়া কহিল যে মহারাজ আমার এই নমক্জাটি 
তিন দিবন মধ্যে পুরণ করিয়া দিতে হইবে। ৃ 5 বি 

যথা-- 
তিতঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং ততঃ কিধ। 

তখন বিক্রমাদিত্য মহারাজ বলিলেন যে ভূমি তৃতীয় দিরসে 
এখানে উপস্থিত হইয়া পূরণ করিয়া লইবে, এই কথা বলিবার, 
পর রাক্ষণী চলিয়া গেল, পরে তিন দিবসের দিবস রাক্ষনী 
আদিবা মাত্রে রাজা বাহাছুর কালিদামের নিকট রাক্ষনীকে.. 
পাঠাইলেনরাক্ষণী পেখছিয়া কালিদানকে অভিবাদ্দন পুর্নক,$.. 
কথ। কহিলে কালিদান উক্ত সমস্থা পুরণ করিলেন ৃ 





ঞ ও 
যথা-- ৃ 
মেরুতুল্য ধনং ন দানততঃ ফিং। 
কুশাণরে বুদ্ধিন পাঠ ততঃ কিং। ৮ 


বপুঃ কম্মন ফলং ন তীথ'ততঃ কিন 
ন স্বামী প্রিয় জীবনং ততঃ কিং ॥ 
অর্থ জুমেরু পর্বত তুল্য যাহার ধন থাকে সে যদি & 


কালি উপায় 


ধনের ফোম অংশ গান না করে তবে তাহার ধন, মি এবং 
ক বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি অধ্যয়ন না করে তবে তাহার বু্দিও 
মিথ্যা আর হস্ পুষ্ট দেহে যদি তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি ধর্ম কর্ম না 
করে তবে তাহার দেহও মিথ্যা আর ্বাম্ীর সহিত যে স্ত্রীলো- 
কের বিবাদ হয় নে স্ত্রীপুরুষের প্রাণ ও প্রণয় উভয়ই মিথ্যা ৭ 
এই বদদুস্তর পাইয়। রাক্ষনী অতিশয় আন্লাদিতা৷ হইয়! 
কবিবর কালিদাসকে ধন্যবাদ পূর্বক আপন গৃহে চলিয়া গেল। 


দ্বিতীয়! রাক্ষমীর প্রশ্ন । 


ফোন সময়ে রাজ! বিক্রমাদ্িতোর নিকট দ্বিতীয়া নাম্মী 
রাক্ষনী আগিয়। কহিল যে মহারাজ আমার একটী নমস্তা নপ্তাহ 
মধ্যে পূবণ করিয়। দিতে হইবে। 

যথা, 

তন্ষ্টং | 
এখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অষ্টরত্ব ইরা ৩৪ 
দিবস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিলেন কিন্তু কোন রকমে এ তনষ্টং 
নমস্যা পুরণ করিতে পারিলেন না তখন মহাকবি কালিদান 
ভোজ রাজার রাজো শিয়াছেন বিক্রমাদিত্য বিশেষ ব্য -ওয়া 
করিবর কালিদাসকে ভোজ রাজার রাজ্য হইতে আনয়ন করি! 
এই মমম্যা পুরণের জন্য বলিলেন, কিন্তু কালিদানও ২১দিবনচেষ্টা 
করিয়া পূবণ করিতে ন] পারায় রাজা বিক্রমাদ্দিত্যের অজ্ঞাতে 
শ্বদেশ হইতে পলাইয়া গেলেন কারণ এ দিকে ৬ দ্িবন অতীত 
“হইতে চলিল সুতরাং সমঘ্যা পুরণ না হইলে, রাক্ষনী নগরে আ- 
ধিয়। রাজোর মুনস্ত লোককে খাইয়া ফেলিবে, এজন্য যে বেখানে 
ছিল সকলে আপন আপন জীবন লইয়া পলাইয়া গেল, তৎসঙ্গে 
কালিদানও এক জোড়া ছেড়া চটিজুতা পায় দিয়! দেশান্তর পলা- 







কালিধাদ উপন্যাস . 
রন করিতে গমন করিলেন, এমন কি.৩18. ছোপ. 
গিরাইেন ওদিকে বৈশাখ মান প্রচ্ড রৌ্রতাপে উতত প্র 
পৰিমধ্যে কোন এক-ৃক্ষের ছায়ায় বিয়া বিশ্রাম, করিতেছেন 
এগন ময় এক বদ্ধ ব্রাহ্মণ ধুপায় এ রৌদ্র বময় এ পথ দিয়া ৃ 
যাইতেছেন কালিদান & ক্রাহ্মণের' ক্লেশ দেখিয়া স্বীয় পাকা 
জোড়াগী & বৃ ত্রাহ্গণকে দিলেন, বৃদ্ধ ্রা্মণ এ বিনাম জোড়াটি 
পাইয়। বন্তোষের বহিত চলিয়া গেলেন । কালিদান বক্ষ ছায়ায় 
বিশ্রাম করিতেছেন এমৎ বময়ে একটা জিন রেকাৰ আটা অশ্ব 
কালিদাগের নিকট খাইয়া দ্রাড়াইল, কালিদাস ইতক্জত চারিদিক 
দেখিলেন যেজিন অ' টা ঘোড়াটি মাত্র, সওয়ার ব। রক্ষক কেহ 
ন্গে নাই ইহার কারণ কি এই বলিয়া নান। প্রকার চিন্তা 
করিতেছেন এখন পাঠকদিগ্নের মনে খাকিবে যে মহাকবি 
কাঁলিদান ভগবতী নীল সরম্বতীর বরপুল্র, তখন কালিদাঁন ভগ- 
বতীর আরাধনা করার ভখবতী স্বয়ং কঠ্োস্থ হইয়1 পুর্বোক্ত 
নমন্যা পুরণ করিয়া! দিলেন । 

" যথা 
দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ শতবষীপ্ন জর্জরা | 
তংফলাৎ অগ্রলা ভুমে তং য নদীয়তে ॥ 
অথঃ। শতবার জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণকে বিনামাদান করা 
হেতু যেই ফলেতছে করে জগদীশ্বর অন্মদ নিকটে অহ আনিয়া, 
দিলেন, যাহাতে দ্ুরগননে ক্লেশ হবে না অতএব বে বন্ত দান 
করা হয় ঘেই পদার্থ ই স্বার্থ আর পে বস্তু দান করা না হয় সেই 
বন্ধ ব্যর্থ বা নষ্ট জানিবে। ক 
এই অমন্যা পুরণ করির] কবিবর রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট 
যাইয়া বলিলেন যেমহারাজ ভর নাই আগামী কলা রাক্ষপী 
আনিলে নমন্যা পুরণ হইবে তন্লিমিভ আপনি কোন শর্ন্ত! করি- 
২৯ 


২২৬ . কালিদাস উপন্তান। ॥ 


বেন না এই বলিয়া রাজাকে নুস্ত করিয়া ক্রমে সকলে একত্র 
হইয়া! কথাবার্ভ। কহিতে লাগিলেন ক্রমে রাত্রি সমাগত হুইয়! 

ছয় দিবন গত হইলে পর দপগ্তম দিবনে পদার্পণ করিলে বেল 

৮টার,নময় রাক্ষণী আনিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা 

বাহাদুর রাক্ষপীকে বলিলেন যে পঙ্িতের 'নিকট হইতে সমস্যা 

পুরণ করিয়া লও এই কথা বলে কালিদানকে দেখাইয়া দিলেন। 

কালিদার রাক্ষপীকে যথাযোশ্য সম্মান পুর্বক উক্ত তবষ্রং 
কবিতাটি পুরণ করিয়। সন্তোষ সহকারে বিদায় দিলেন রাক্ষনীও 

নন্থ্ট লাভ পুর্দক আপন আলয়ে গমন করিল । পাঠকবর্গের 
নিনট নিবেদন এই যে এই প্রকারে কালিদান অনেক রাক্ষপি 

দিগের সপ্যা। পুরণ করিতেন তন্মধ্যে অশ্লীল গল্প নকল ত্যাগ 

করিয়া উপযুক্ত কথা নকল অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল । 


তৃতীয়া রাক্ষসীর প্রশ্ন । 


কোন নময় এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্যের নভায় তৃতীয় 
নানী বাক্ষনী আনিয়া কহিল, যে মহারাজ আমার একটি প্রশ্ন 
আছে এ প্রশ্মের উত্তর সপ্তাহ মধ্যে দিতে হইবে তা না হলে 
আমি আপনার রাজোর বমস্ত লোককে ভক্ষণ করি এই 
বলিয়া প্রশ্ন করিল। | 
|] যথ।-- ৃঁ 
প্র এখানে আছে, দেখানে নেই; 
। নেখানে আছে, এখানে নেই । 
টা এখানেও নেই, সেখানেও নেই ॥ 
তখন মহারাজ কেবল চিন্তা করিতেছেন কিন্ত চিন্তা! করিতে 
করিতে ৪1৫ দিবন গতি হইল এদিকে কালিদান অন্তর দুরে গমন 
করয়াছেন* হটাৎ নংবাদ দিয়া আনাইবেন এমন উপাষও নাই 


কিন্তু মহার 


কালিদাস উপগ্রান। ০ হী 
1জ অতি পুণাবান ও ধন্মশীল একারণ ভগবহ সেচ্ছায় ৃ 
কাঙ্সিদান ছয় দিবনের দিবন তায় পৌছিলেন এখানে কালি- 
দাবকে পাইয়া বিক্রমাদিত্য মহারাজ বিশেষ সন্তোষ হইয়া ঝলি- 
লেন পণ্ডিত প্রবর কালিদাব বৃষ্্রতি বিপদ উপস্থিত, এবিরয়ের 
উপায়কি? কালিদান তদুত্তরে বলিলেন যে, মহারাজ ও বিষি- 
রর নিমিত্ত চিন্তা করিতে হইবে না । আগামী কল্য রাক্ষনী 
আিলে আমার নিকট পাঠাইবেন আমি প্রাশ্থের উত্তর দিয়া 
নন্তোষ করিব আর যাহাতে রাজ্যের প্রজাদিগের ক্যোন অনিষ্ট 
না হয়, তাহাও করিব, তদ্দিষয়ে চিন্তিৎ হইবেন না। এই বলিয়া 
লালিদার রাজা বিক্রগাদিত্যকে চিন্তান্তরিত করিয়। সুস্থ করিয়া 
দ্িজেন। তৎপর দিবস রাক্ষণী আনিয়া উপস্থিত হইলে রাজা 
'কালিদানকে' দ্েখাইয়। দিলেন । কালিদান যথ! বিহিত বন্মান 
পূর্দক রাক্ষনীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 

যথা .. 
রাজপুত্র, চিরজীবি, শিপাত মণিপুভ্রকঃ | 
মরবা িওবে নাধু ভিক্ষা নৈবচ নৈবচ ॥ 
অথঃ। রাজ পুভ্র নকল এখানে অর্থাৎ ভূলোকে স্থুখে 
সাছেন, মণিগুত্র ঘকল স্বর্গে সুখ ভোগ করিতেছেন, নাধু ব্যক্তি 
নকলের এখানে বা বর্গলোকে উভক্ব স্থানে সুখ ভোগ 
করতেছেন, ভিক্ষুকের এখানেও নাই ন্বর্গেও নাই । 
এ উত্তর পাইয়। রাক্ষনী মহা নস্তোষ নহকারে কালিদান 

গ1গহকে বিশেষ ধন্যবাদ দির! আপন আলয়ে চলিয়া গেলেন । 


এ দিকে রাজ! বাহাদুরের ঘাম দিরে স্বর ছাড়িল অর্থাৎ ভাবনা. 
ণরগেন। 


সসেমিরার গল্প । 

কোন নশয়ে ভোজরাজ্জ ইচ্ছ। করিলেন বে, খীর পত্রী ভান 
মতীর চিত্রপট একখানি প্রস্তুত করিয়া রাজনভার নিংহাননের 
বম্মুখে নংস্থাপন পুর্দক নর্দাক্ষণ দুষ্ট করিবার জন্য ভাস্করকে 
আদেশ করিলেন। রাজ আজ্ঞামতে মহারামী ভানুমতীর প্র€ৃতদূ্ি , 
চিত্রপট প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট “ভাস্কর উপস্থিত করিলে, 
ভোজরাক্র এ চিত্রপট দ্রেখিয়া ভানুমতীর অবিকল প্রাতিনৃন্তি 
হইয়াছে মনে মনে স্থির করিয়। ভাস্করকে পুরস্কার দিবার জন্য 
কর্মচারিদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন, তখন এ& প্রতিমৃদ্ত 
কালিদান দ্রেখিযা কহিলেন যে মহারাজ এ চিত্রপট অবিকল 
হয় নাই । 

এখন ভাঙ্কর, কালিদার পগিতের এ কথা শুনিয়। অত্যন্ত 
ক্রোধপ্রতন্্ হইয়া হন্ত্থিত তুলিকাটি দরে নিক্ষেপ করিল । এখন 
তুলিকা দূরে শিক্ষেপিত.হওরাঁয় তুলিকান্ডিত রং চির উস্চিও 
ভানুমতীর উরুদেশে পতিত হইলে এ উরুদেশে ক চ্হ্ু 
তিলের চিন্ছের ন্যায় হইলে তখন কাঁলিদান বলিলে, কহ, 
র[জ এখন প্রতিমৃত্তি বথাযোগ্য রকমে হইয়াছে । 

তখন ভোজরাজ্জ কালিদ।নকে জিজ্ঞনা করিলেন দে এইস 
পুরে তু্ি বলিলে “এ কল্সিত মৃত্তি গ্ররুত রকমে হয় নাই | আবার 
এই নখ মধ্যে বলিলে যে ্রতিনৃত্তি ঠিক হইরাছে, তবে তোগার 
কোন কথা ত্য | তখন কালদার বলিলেন নে মহারাজ মহারাণী 
ভানুমতীর উরদেশে একটি তিলের চিহ্ন আছে, ভাঞ্চর কর্সিত 
ূর্টিতে তাহা দিতে ক্ষমবান হয় নাই । এই জন্য বলিনা ছিলাম 
থে হয় নাই এক্ষণে এ ভাক্ষর তুলিকাটি নিক্ষেপ করায় এ ভুলি" 
কার মনি কণার ছিটা লাগার এক্ষণে ঠিক হইরাছে ইহ স্বীকার 
কারতেছ্ি। 


কালিদাস উপক্তাস। 


তখন রাঙ্গা কালিদাষের প্রতি ক্োধ পরত বশতঃ নর 
যন করিলেন যে আমি ফাহা জ্ঞাত নহি কালিদান কি সি 
এ বিষয় জানিতে পারিল, এৰং নর্বদা দর্শনের স্থান নহে তৰে, 
কি্ূপে কালিদাস জ্ঞাত হইল, তাহাতে বিবেচনা হে বিষয়ে 
কালদানের অন্য কোন রকম অভিনক্কি আছে। এই ভাঁবিতে 
ভাবিতে মহারাক্ত লোকলজ্জায় লঙ্জিত হইয়। অনা কোন রে 
তদন্ত না করিয়া মহারাজ অমাত্যগণের প্রতি আদেশ করিলেন 
বে এই মুহুর্ত মধ্যে কালিদানের মস্তক ছেদন করিয়া উহার 
শোণিত আমাকে দৃশ্য করাও । ৃ রে 
মহারাজের অনুঙ্ঞা পাইয়া কিফকরগণ কালিদাসকে বন্ধন 
ূর্দক মনানে লইয়া গেল। তখন কালিদান কি করেন রাজার 
টস অন্য কোন উপায় না পাইরা দ্বারপালদ্িগকে নানাপ্রকার 
বিন সহকারে উপদেশ দিতে লাগিলেন ॥ বে তোমরা, আমার 
পান বিনাশ না করিয়। অন্ত প্রকার উপায় দ্বারা রাজা! মহাশ 
ঘের আঙ্ছাপামন করিতে পার, মে স্থলে ব্রন্মহত্যা না করিয়া 
কারণ রন্বহত্যা মহাপাপ আতএব ত্রাঙ্মণকে বিনাশ না করিয়া 
উক্ত উপায়ে তাহার শোণিত লইয়া মহারাক্রকে দুষ্ট করাইলে 
সামার জীবন রক্ষা হইতে পারে এবং তোমারদিশ্নের ও বক্ষ, 
হয় না এজনা তোমর] দয়! . 
দেও আমি অন্য রাজ্যে প্রস্থা9০.৮ 
[হা হইলে মহারাজ তোমাদিগের প্রতি অনন্ত ইইবেন, 
শা। কালিদানের এই নমস্ত কথা কিফরগণ শুনিয়া দরার্চিতে 


হাই করিল। তখন কিঙ্করগণের কপার কালিদাস জনা 
রাজো পলাইর়া গেলেন | 


ই৩০ কালিদাম উপন্তাস । এ 


এখন কিছু দ্দিন পরে ভোজরাজের পুক্তর স্বগ স্বীকার নিমিত্ত 


বনগমন করিয়াছিলেন । কিন্তু দৈব ছুর্বিপাক বশতঃ লোক জন 


ও দৈন্য বামন্ত নকল নানা স্থানে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে 
দিবা পরার অবদান হইতে চলিল প্লাত্রি নমাগ্রত তখন রাজপুক্ত 
কি করেন নানাবিধ চিন্তী করিয়া কোন রকম স্থির করিতে *ন) 


৬ 
পারায় কোন এক রৃক্ষে আরোহণ করিলেন এখন এ ময় এক. 


ভল্ল,ক ব্যাপ্্র ভয়ে ভীত হইয়া এ রক্ষে আরোহণ করিল । 

তখন রাজপুক্র উহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই 
ভল্লক আগার প্রাণনংহারক হইল । তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া 
বিনীতভাবে এ ভর্কের বহিত মিভ্রতা করিবার বাঞ্তা করায় 
ভন্ল,ও তাহাতে খীকার করিণ, কিন্তু ভল্ল,ক এই স্থির করিল 
যে মনুষ/কে বিদ্বান করা কর্তবা নহে । আরও একটি [নয় অব- 
ধারণ করিবার জনা রাজপুজ্রকে কহিল, যে,, গএম প্রহর 
হইতে চতুর্থ প্রহর পধ)ন্ত আমর। উভয়ে জাগরিত ও নিদ্রিত 
হইব এই একার হর হইলে ভল,ক মনে মনে বিবিধ প্রাকার 
চিন্তা করিরা আপনার শখ এ বক্ষে বিদ্বী করিয়া নিদ্রা যাইত 
লাগিল। তন্মধ্যে ব্যাস্ত প্রহরে প্রহরে এ বৃক্ষের তলে অং .। 
উহাদের উভয়কে কহিতে লাগিল তুমি নিদ্রিত পশু ২ +[জ- 
পুত্রকে বক্ষ হইতে নিক্ষেপ কর, এই রকম কথ! বার বার 
.শবণে রাজপুভ্র ভল,ককে ধান্কী দিতে ভলক কে নক্রমে বৃক্ষ 
হইতে পড়িল না বরং রাজপুজ্ের মিত্রতা ব্যবহারে বিশেষ 
অনন্ন্ট হইয়া! রাজপুজ্রকে প্রানে বিনাশ না করিয়া রাজপুজ্রের 
দুই, গালে ঢারিটি চপেটাঘাত দিল। এ দিকে ক্রমে বিভাবরী 
প্রভাতা হইলে রাক্রপুন্র বৃক্ষ হইতে নামিয়া বথেস্ছা ক্রমে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । 

এবং কিছুকাল বণভরমণ পুর্জক পরে রাঙজভবনে পৌছিনেন। 


৫ 






ফাদিরাগ উপসঠাস। 


1১ রাজভবনে পৌছির়! কেবল লনেমিরা নই চর 
ৃ গপ্রায় হইলেন |: 
ৃ চিল নর ভাব দেখিয়া মহারাজ নিতান্ত ডিন্তা 
যুক্ত হইলেন, শর্বং দেশ দেশান্তর হইতে চিকিৎসক আনাই 0 
চিকিৎনা করিতে লাগিলেন কিন্ত কিছুতেই রাজপুতের নর 
উপশম হইল না বরৎ বৃদ্ধি হইতে লাগিল | ৃ 
তখন মহারাজ রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে রাজ- 
পুত্রকে আরোগ্য করিতে যি তাহাকে বিশেষ টির 
দিব। 
এই ঘোষণার গর নানাদিগ দেশ হইতে বিবিধ প্রকার 
চিকিত্নক আনিয়া চিকিৎনা করিতে লাগিলেন কিন্ত কোন রক- 
মেই রাজপুত্র চিকিৎদিত হইতে পারিলেন না। এক্ষণ কালি- 
দান ভোজরাজার অরধিকারন্থ কোন এক ব্রাহ্মণের বালীতে 
স্রীবেনে কালযাপন করিতেছিলেন তখন এই ব্যাপার শুনিয়া! এ " 
ত্রাঙ্মণকে কহিলেন, “হে পিতঃ! আপনি রাজার নিকট যাইয়া? 
রাজপুভ্রকে ৫ আরোগা করিব এই কথা প্রকাশ করুন টি” 
বধ ব্রাহ্মণ কন্যার এ বাকা শ্রবণ করিয়া কহিল আমি রাজ- 
পুত্রকে কি প্রকারে আরোগ্য করিব । “কন্যারূপী কালিদাষ” 
কহিলেন বে মহাশয় আসি আরোগ্য করিব তজ্জনা কোন চিন্তা 
শাই, আপনি রাজা বাহাদুরের নিকট যাইয়া বলুন? ]. ভাপা 
এখন ব্রাহ্মণ রাজবাগ যাইয়। রাজার মিকট এ 
বাক্ত করায় রাজা আদেশ করিলেন যে 
করাইয়া রাজপুত্রকে আরোগ্য করুন| 
এই নমন্ড কথাবার্তার পর « 
খিত্রর চিস্সিৎসা করার 
অপর কৰা হইল। 


নকল কথ! 
তবে কন্যাকে আনয়ন 
কন্তারপী কালিদান" ব/জ- 
জন্য রাজবালি পেশছিলে বাজ পুভ্রকে 
রাজপুজ সভান আনিয়া এ নসেগিরা এই 


১০০২ কালিদাস উপগ্তাস ! 


শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন | তখন ক্ন্য 
দ্ূপধারী কালিদান বলিলেন বে মহারাজ তবে রাক্জ পুক্রা্ণ 
চিকিতৎলা করি । 
এই,কথ। জিজ্ঞা্নার পর মহারাক্ত আদেশ করিচলন। অবশ্থ 
চিকিৎনা করার জণ্য যখন আনাইয়াছি তুখন চিকিতৎনা কৰি 
াহাতে নন্দেহ কি আছে এই প্রকার রাজার শাজ্ঞ পাইয় 
কন্যা বেশধানী কালিদান বলিলেন যে নাঞ্জপুজ্র তোমার রো 
এ “চতুন্র্ণ” নদেমির] তাহা এক এক অক্ষরের এক শ্লোক পুর 
করিতে হইবে অনতএব তুমি ক্রমে 'ক্রমে মিমাংস। করিনা ল' 
তাহা হইলে তুমি রোগ হইতে ঘুক্ত হইবে। 
ঘথা_ 
নগ্ভাব প্রতি দুই বঞ্চনেকা বিদগ্ধতা 
অঙ্কে কুমার মাদাক্প প্রত কিং নাম পৌরু 
অর্থঃ | শগ্ভাবে প্রতিপন্ন যে ব্যক্তি তাহাদি ৮ বঞ্চন 
করিলে ষে কি ঘটন1 উপস্থিত হয় তাহ বলা যাইতে ঢারে না 
যেমন শক্রু, সন্তানকে ক্রোড়ে করিলে নাম এবং দে হয় না। 
তখন কন্যা বেশধারী কালিদাস মহারাজ কহিলেন বে 
এক্ষণে রাজপুজ কি বলেন তাহা শ্রবণ করুন, তখন রাজ পুত্রে: 
চতুর্্ধ্ণের এক বণ চিকিৎসিত হইয়া বাকী তিন বর্ণ ষথখণ নে মির 
রহিল বূলির। দদ্িতীয় অক্ষরের শ্রোক পুরণ । 
যথা 
নেতৃবন্ধে অনুদ্রে চগঙ্গানাগর নঙগমে। 
নী ব্রহ্ম হা মুচ্যতে পাপৈঃ খিত্রপ্রোহি ন মুঞ্চতি ॥ 
অর্থঃ 1 ব্রন্মহত্যাকরী মানব বেতুবন্ধ সমুদ্রে এবং গঙ্গ 
নাগরে গান, করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্ত মিত্রদ্রোঠি বাতির 
ন রকমে পাপের বিমোচন হয় না। 


কালিদাস উপন্তাস। ০৪ 


গুনর্দার কালিদান রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ এক্ষণ 
এদপুরকে জিজ্ঞানা করুন । তখন রাজা জিজ্ান! রি এখন 
পত্র নিরা এই ছুই অক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগলেন 

উন কালিদান তৃতীয় বর্ণের অক্ষর পুরণ কন্পিতে লাগিলেন 1 


বথা- 
মিত্বন্চ রুতদ্বশ্চ যে নর! বিশ্বাবঘাতকা । 
তে নরা নরকে ঘাস্তি যাবৎ চন্দ্র দিবাকরো॥ 


অর্থ। চন্র নব্য যাবৎকাল "।নাশম গুলে অবস্থিতি করি- 
বেন তাবৎকাল মিত্র হস্তারক আর ক্ৃতদ্ব ব্যক্তি ও অবিশ্বামি 
ব্যক্তি ইহারা তাবৎ কাল পর্যান্ত নয়কে বান করিবেন । ৩। 
তখন কালিদান পুনরায় মহারাজ কে কহিলেন যে মহারাজ 
এখন রাজপুত্র কি বলেন শ্রবণ করুন। এই কথা বলার 
ার রাজা স্বীয় পুভ্রকে জিজ্ঞাঁনা করিলে রাজপুত্র (রা) এই শব্দ 
উচ্চারণ করিলেন এখন এ (রা) শব্দ পুরণ। 
* যথা | 
রাজধি দাদপুতোপ্রি্যদি কল্যাণ মিচ্ছসি | 
দেঠি দানং দ্বিজাতিভ্যো। দেবতারাধনৈরপি ॥ ৪ ॥ 


অর্থ। যদি রাজ। কিশ্বা রাজপুজ্রের মঙ্গল কামনা! করেন 
হবে তাহা হইলে দেবগণের পুজাদি পুর্্ক দবিজা তিগণকে 
“বান করা কর্তব্য। ৪1 | 

তখন রাজপুক্র পুষ্ব প্রক্কৃতিস্থ হইয়। রাজনভায় কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন, তখন এই নমস্ত ব্যাপার দেখিয়া! মহার্£জ 
মতিশর আহমাদ নহঙ্কারে পূর্ন বৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণনা করিতে 
াজপুত্রকে আদেশ করিলেন । 


রাজপুত্র পিত নন্িধানে সমস্ত বভান্ত বিস্তারিগরূপে বর্ণন' 


১৩৪ কালিদাস উপন্যাঁস। 


করিলেন । রাজা মমস্ত অবস্থা শুনিয়া কন্যা বেশধারী কালি- 
দ্ানকে কহিতে লাগিলেন । ॥ 
বথা__ 
. গুহে বনদি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছনি | 
নিও, ব্যান মনুদ্যানাং কথং। না িজিন্দরি। ১।, 
অথঃ। হে কুমারি, তুগি নিরন্তর গৃহে বান করিয়া খাক। 
কুমি কখন বন গমন কর নাই অতএব দিংহ ব্যান্র প্রভৃতির 
র্ান্তনকল কি প্রকারে জানিতে পারয়াছ তদ্দিবর় ববিস্তার 
আগার শিকট ব্যক্ত কর। 
তখন কন্টাবেশধারি কালিদান বলিতেছেন । 
যথা__ 
॥ দেবগুরু এনাদেন জিহ্বাথ্রে মে অরন্থতি 
তে নাহংনপ জানামি ভানুমত্যা লং যথা । ২। 
অথঃ। হে রাজন, দেবতা এবং গুরুর গনাদাৎ বাগবাদিশী 
নীল মরম্বতী ভগবতী আমার জিহ্বাগ্রে নিরন্তর বাদ করিতে- 
*. ছেন। ভীহার কপালে সমস্ত জানিতে পারি, একীরণ মহা- 
রাণী ভান্মত্তির উর্ূদেশে যে তিল ছিল তাহাও এ বলেতে 
« বলিয়াছিলাম। ২। 
তখন ভোজরাজ বাহাছুর বিন্ময় বিশিষ্ট হইয়া আপনাকে 
৮ ধুক।র করিতে লাগিলেন যে, আমি অকারণ ত্রহ্মহত্যা করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলাম এক্ষণে এ কি বিল্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল 
এই গুকার নানা রকম আত্ম ধিক্কার করিয়া কালিদান কে কন্যার 
বে ছাঁড়াইয়া পুন্দ বেশ ধারণ করাইলেন এবং রদ্ধ ব্রাহ্মণকে 
বথাষোগ্য পুরক্কারদিয়। সন্তুষ্ট করিলেন। আর কালিদাদকে 
হতা। না করিয়া যাহারা ছাড়িয়। দিয়াছিল তাহাদিখের আনা- 
ইূয়। বিবিধ" প্রকার পুরস্কার দিতে রাজকর্মগারিদিশের প্রতি 


কালিদাঁস উপন্তাপ। ২৩৫ 


অনুষ্ঞা করিলেন এবং কালিদাসকে লইয়া পূর্বের হি আহ্কাদ 
আমোদ করিতে থাকিলেন। যে, যদি তুমি না থাকিতে তাহা - 
ভই নত বাক্রবংশ লোপ হইত, অতএব তুমি আমার শিরোরত্ত 
এইরুঁপে নানা প্রকার নান্তোষ বাক্যে সন্ত করিয়া প্রিবিপ রত 
নকুল কালিদারকে প্রদান করিলেন, কালিদার বথা 'নিরমে 
ভোজর|জ্কার ভায় ঘভানদ হইয়| থাকিলেন । 





কালিদাসের বেশ্ঠালয়ে মস্তক মুণ্ডন । 

র.ডা বিক্রমাদিতোর লক্ষহিরা নাঙ্সী একটি অধিদ্যা ছিল, 
বাড বাহাছুর বহুকাল হইতে ভোগ দখল করিয়৷ আনিভেগ্েন। 
এখন কালিদান রাজনভার মধ্যে নবরন্দ্বের একজন প্রধান রত 
বশেষ, এবং অতি সুরনিক পুরুষ, রাজা কোন কোন নময় & 
লক্ষত্রার নিকট গল্প করেন, যে কালিদান নামক একী অতি 
সুপণ্ডিত আমার বভায় আছেন এবং সুরনিক ও বটে, তাহাতে 
এ লক্ষহির্ধী বলে বে আমাকে, দেখাতে হবে, বেশ্বার আদেশ, ৬. 
খবাধীন রাজ বা দেবতার আজ্ঞাপেক্ষা বেশ্যাশঞ্জদিণের বেশ্যার 
আজ। গুরুতর | বে জন্য কোন অময় কালিদাঁসকে নঙ্গে লইয়া 
রাজা বিক্রমাদিতা লক্ষহিরার নিকট গমন করিলেন । 

এখন কালিদাস সুপাগ্ুত ও সুরনিক তাহা পু বলা হই- 
যাছে পাঠকদিগের মনে থাকবে। ৬ ঠর্ি 

কালিদানের পাণ্ডত্য এবং রনিকতা দর্শনে লক্ষহিরার 
অশ্তঃগ্রণ এককালীন দ্রব হইয়া [কালিদাবের প্রেমে লিপ্ত হও- 


ঙি 


দায় ত বন হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যের আক্ঞাতে কালিদান 
পক্ষ ত্রার বাগিতে গমন করেন। ক্রমশ; কিছু দিন এই প্রকারে 


বাতায়াতি হইত ১, | 


২৩৬ কালিদাস উপগ্যাঁস। 


হেতু লক্ষহিরা রাজ। বাহাদ্ুরকে কহিল যে মহারাজ আমার 
ঘোড়া চড়িতে ইচ্ছা হয় কিন্ত দ্রীজাতি এ বিষয় কি উপার তার, 
আমাকে বলুন। এই কথার পর বেশ্যা মহারাঙ্গ বিক্রমাদিত্য 
বলিলেন, যে আমি ঘোড়া হই তুমি সওরার হও । 

| তখন লক্ষহিরার অনুমত্তি হ্তু রাজা ঘোড়া হইলেন, লক্ষ ভিন্ন 

টি হইয়। রাজাকে চাবুক মারিল, রাজা চাবুক খাইয়া চি 

শব্দ করিলেন, তাহার পরে রাজা মনে করিলেন যে, এ প্রকার 
বাবহার ত কখন লক্ষহিরা করে ঘাই এখনই বা এ প্রকার করে 
কেন, তবে বোধ হয় যে এ কালিদায পাণ্চতের কাধ্য বিবেচনা 
হয়, কালিদান গোপনে লক্ষথ্রার নিকট গমন করে এই রকম 
চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন যে, কালিদানকে এ লক্ষ 
হিরার দ্বারা বিশেষ কোন রকম জব্দ করিতে হইবে। 

এই প্রকার বুক্তি খ্রি করিয়া কোন দিন লক্ষহিরাকে 

কহিলেন যে লক্ষহির। তুমি যদি কালিদানের মস্তক মুণ্ডন করিয়। 
ঘেল ঢাণিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে দশ নহজ্র টাকা পুর- 
কার দিই । এই কথা শুনিয়া বেশ্যা, সে, বিশেষ উত্নাঙের 
অহিত কহিল খে মহারাজ আগামী কলাই করিব, তবে আাপনি 
আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন । রাজা বাহাদুর মনে নে যাই 
ভাবুন বাগিক তাহাই ন্বীকার করিলেন, এখন তৎপর দিবন 
কাপিদান যমন লক্ষহ্িরার বাদী এনে পৌছিয়াছেন, তখন 
হইতে লক্ষহিরা কালিদাবকে বলিল যে, পণ্ডিত মহাশর আপনি 
নবরছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রদ এবং মহারাজ আপন:কে নর্জাপেঙ্গ। 
ভাজবাদেন, অতএব আপনার টুলগুলা অতি কদধ্য এজনা 
আমি উষধি আনাইয়াছি য্দ আপনি বাবহার করেন তাহলে 
বড় ভাল চুল হয়, এবং কুল দেখে লোক তুপ্তি হইনে আপনি কি 
বলেন 


কালিদাস উপন্াস 1 ২৩৪ 


তৎক্ষণাৎ কালিদাস বেশ্যার কথা শিরো প্রা্্য পুর্দক তখনি পরা- 

মানিক আনাইয়া মস্তক মুণ্ডম করিলেন, ওদিকে ঘোল ও প্রস্তুত 
ছিল লক্ষহিরা ঘোল ঘহ' কালিদানের নিকট আয়া মাথায়- 
দোল ঢালিরা দিল। যখন কালিদান মাথা দুড়ান তখন বেগ্যার 
কথায় অটৈতনা হইরা' কার্য করিয়াছিলেন, ক্রমে যখন চৈতনা 
হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যেরাজবাটীকি করিয়া নেড়! 
গাথ! লইয়া] যাইব, এই রঞ্চম বিবিধ গুকার চিন্তা করিতেছেন, 
আবার মীমাংনা করিভেছেন যে, আমাদের মাথার পাকড়ী 
আছে তজ্জনা চিন্তা কি, আবার তর্ক হইন্ডেছে বে সভায় ত 
পাগড়ি খুলিয়া বণিতে হর তবে কি হইবে, ওদিকে লক্ষহির! 
সাজবাটি খবর দিয়া পুরস্কার লউক। 

এখন কালিদানের মহাভাবনা উপস্থিত, তখন লক্ষহিরা ন[ন। 
কার গ্রলাপের দ্বারা পণ্ডিতজিকে বুবাইতেছে কালিদ্ান কোন 
মর বুবিতেছেন আবার বা কোন অময় তর্ক করিতেছেন, এই 
গকার চলিতেছে এখন নাজবাটী হতে একজন লোক আগির। 
হিল থে পর্ডিত জি, মহারাজ আপনাকে ডাকছেন । 

কালিদান বলিলেন বে আমার শাবীরিক কোন পীড়া হই- 
যাছে অতএব অদা আমি যাইতে পারিব না, এই বলিয়া লোক 
কে ব্দায় দিলেন | পুনর্দার দ্বিতীয় লোক আনির়া কহিল বে 
মহারাজ বিশেষ কার্যাবশতঃ আপনাকে ডাকিতেছেন। তখন পি. 
করেন কোন রকমেই ছান্ডাইতে পারেন না কাজে কাছেই 
মাথায় ভাল রকম পাকড়ি করিয়া রাজকাগি গমন করিলেন । 

ভার পৌছিয়। অন্যান্য দিন যেযন অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়, 
পাকড়ি নাগাইয়া বদেন তাহা না করিয়া তন্দিবন মাথার 
পাগড়ি মাথাতেই রহিল | তখন রাঙ্জা মহাশয় ব গিলেন যে 
ছাণিদার আপনি আজ পাকড়ি নাদাইলেন ন। কেন 2? 


১৯, 


উকি 


সস 


০ 


ভক 


২৩৮ কালিদাপ উপগ্ঠান। 


তখন কি করেন অগত্যা কালিদান পাকড়ি মংনাঈয়। রশি 


) 


লেন, এখন পাকড়ি মামাবা। মাত্রেই কালিদানের বিদ্যা পট 
ভালে রাঙ্গা বিক্রঘাদিত্য প্িতক্তিকে জিজ্ঞানা রিলে । 


্ যথা 


কালিদান কবিশ্রেষ্ঠ নুগুনং কৃত * পালনে, রী 
তখনি কালিদান উত্তর পরিলেন । যপা-- 
গ্মিন ভীর্থে হয়োভর্তী টি ই খন্দ চকাররেছ। 
*এঈ রকমে কালিদানকে সইর। বাছা বিক্রমাদিতা নানাবিপ 
কৌতুক প্রভূত করিতেন কন্মধো কালি, অঙীল ভাষা দম 


ত্যাগ করিয়া ভাল ভাল বে নকল গণ ভাঙাই নম এত পক এই 


জীলন ব্ভান্তে ঘনিলেশিত করলাম ইভান পাক মহাশহ 


দিগের আগ্রুড নিরভি হনে । 


কানিদাঁসের ঘৃত্যু শব্য 

কাণিদাঁন, হাসি খুসিতেই লক্ষহিরার বাড বা বিকহা 
দিছতার অঙ্ঞাতে গুতা গণন কবিয়া গাকেন । টকিস্ক জানেন 
নামে ভাবী নিপদ হইবার ভ্াবন', কারণ পা, কুকার্ধা এ লং 
কতা লঙ্ঘন ধীরে পীরে মানুষ কে পিনাশের দিকে পরিঢালন 
কছুল এবং ঘংনানে কি পণ্ডিত কিঠখ রকলেই আপন আপন 
এ সৎ কতব্য লঙ্ঘন সম্ভত ঘটনাবলীর আোতে ভানিতে 
ভানিতে, চরমে ঘোর বিপ্ধ সাগরে নিমগ্র হয়। 

পড়ি 


ক নং্ঘারের মোহাদ্ষকারে পড়িয়। মানুষ বুঝিতে পারে 


স্গা, যে বর্তমান কুক্কার্ধা তাহার ভব্ষা বিপদের বীজবপন করি- 
তেছে। ফল কথা নংপারের কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির 


হে 


ফরিয়! দেয়, বেশ? শক্ষির যবনিকা তাহার ভব্যা দৃষ্টিকে অব-.. 


রোধ করে। 


্ কাঁলিদাদ উপন্তাঁস। ২৩৯ 


শারীরিক রোগের ম্যায় মানদিক এবং টনততিক রোগও 
শট ভাবে এবং অজ্ঞাতনারে মানব জীবনে গ্রাবেশ করে । 
জর ব্যক্তি যেমন নির্ণয়'করিয়া বলিতে পারে না যে, গত 
দবনে্ই কোন নদয়ে এই বর্ভমান রোগের বীজ তাহার শৈরী- 
বরঙ্কপ্যেপ্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও তদ্রপ কখনও অব" 
বারণ করিতে সক্ষম হয না। যেকোন দিনের কর্তব্য লঙ্ঘন 
হাতকে এ বিপদ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে । অর্থলোভী ব্যক্তি অর্থ 
[লনায় তাহার নিকট এমন কার্ধ্য নাই যে, সে করিতে অক্ষম $ 
হবে কোন দিন রাজা বিক্রমাদিতা ক্রোধের বশীভূত হইরা লক্ষ 
হরাকে বলেন যে, যদি কালিদাঘকে বিনাশ করিয়া কালিদাদের 





মগ আমার নিকট দেখাইতে পার তাহা হইলে তোমাকে লক্ষ 
ভা পারিতোবিক দিই | এই কথা রাজা বাহাদুর লক্ষহিরাকে 
এলায় লক্ষতিরা বেশ্াজাতি ভাতে না পারে এমন কার্যই নাই | 
(বশেষ পাঠকবর্ণের মনে থাকবে বে, দেবী ভগবতীর মুখ বার্মা 
পর্দার তৎকালীন দ্রেবী ভগবততী শীল নরম্বতী কালিদানকে বর 
বিয়াছিলেন প্ষে বরপুজ্র কালিদার তুমি সামান্য বনিতায়, 
গাশন্জ খাকিন্া মানবলীণা। বন্বরণ করিবে আজ কালিদাবের' 
এই বরপ্রাপ্ত দিন উপস্থিত । 

উজ্জয়িশীর রাজনভার নবরতের পদ বিনাশের যে বীজ 
1 বাহাছুর লক্ষহিরার ঘরে বপন করিয়াছেন তাহা সুলদান এপ 
গল্প বুঝিতে বা জানিতে পারেন মাই। এবং যেখান্ছে, যত 


অআ।রও অধিকন্ত 
সনব্যাকর্তব্য জ্ঞান বিবজিত মনুষা কল আপন আপন হৃদয় 


মোহাধকার নিবন্ধন হেতু নর্দদাই ভ্রষজালে নিপতিত হইয়া রহি- 
যাছে। 


যা কন্তুক বিনাশ হর কে জানিতে পারে । 


এখন পুর্ের ন্যায় কথাবার্তী লক্ষহিরার নহিত হইয়া 
পর তাদবদের সুখ নস্ডোগ ক্রিয়া নকল নমাধান্তে কৌন সুযোগ 


রঙ 


২৪, কাবিদাদ উপস্া। | 
মতে লক্ষহিরা বিষা্ত ছুরিকা*দ্বারা কালিদামকে শন: ন্‌ 
পাঠাইলে। |. কালিদান রাজা কিক্রমাদিত্যের ১৫ শকে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ৬২শকে লক্ষচিরার' ঘরে রা 
নপ্ূ্ণ পূর্বক সুখ নান্তোগ নকল পরিত্যাগ করিলেন | এ 
বিধাঁ ছুরিকার আঘাত প্রার্ডির পর বিষ এবং ছুরির 
দনত্ণায় কালিদানের শরীর ছট ফট করিতে লাগিল । « 
কালিদান ইহ জগতের নীলা ঘন্থরণ করিয়। হুখভোগ 
পর্নিত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ লক্ষ হিরা কালিদার দি রঃ 
পঙিত মহাশয়ের মু লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। 
্ রাজা দেখিয়া লক্ষহিরাকে লক্ষ হু 1 পারিতোধিক দি. 
জন্য রাজখভ্রী দিগকে অনুজ্ঞ। করিলেন। লক্ষহিরা লক্ষ : 
পইয! আপন গৃহে গমন করিল। 
নদাপ্ত হইল পুথি | 
ব্ন হরি, হরি 
রঃ $. ১2 


4. / ১৯, 
টি ৃ ৬ -+ টু 


